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বিজ্ঞাপন । 


বসার হিতে 


প্রায় দশ বৎসর অতীত হইল, আমি এই পুস্তক লিখিতে বা এই পুস্ত- 
কের লিখিত চিস্তা ও যুক্তি সকল একত্র পুস্তাকাকাধ়ে প্রকটিত করিতে 
আরম্ত করি। আমি একজন সামান্য ব্যক্তি। অৃষ্ট-চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে 
বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষা1, উত্তর-পশ্চিম, পঞ্জাব ও হিমাচল প্রভৃতি ভারতের 
যে ফে প্রদেশে যেযে স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, সেই সেই স্থানে যাইতে 
যাইতে বা তথায় উপনীত হইয়া ও অবস্থিতি করিয়া, দেশের ও সমাজের 
যে সকল ছূর্দশা এবং আধ্্যজাতির যে সকল অবনতির লক্ষণ প্রত্যক্ষ অব- 
লোকন করিয়াছি_যাহা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হইয়াছি-_ 
সেই সকল ছঃথের কাহিনী, তজ্জনিত চিস্তা, এবং সেই ছঃখ-ভার, ক্লেশ- 
ভার, ছর্দশার ভার অপনোদনের জন্য সেই সেই চিন্তা-প্রন্থুত যে সকল 
প্রস্তীবন (১৪889:০)3) মনোমধ্যে উদ্দিত হইয়াছে, এই পুস্তকে কেবল 
তাহাই একত্রিত করিয়া-সাধারণের গোঁচরার৫থ একস্থানে সমাবেশ করিয়াছি 
মাত্র। 

অধুনা সমাজ-সংস্করণ সম্বন্ধীয় নানাবিধ বক্ততা, রচনা, প্রবন্ধ ইত্যা্ি 
বিবিধ সংবাদ ও সাময়িক পত্রে এবং অনেকানেক গ্রন্থমধ্যে প্রায়ই ৃষ্টি- 
গোঁচর হইয়া থাকে । কিন্ত আক্ষেপের বিস্বয় এই যে, সে সমুদায় একপ্রকার 
অরণো রোদন মাত্র। কারণ সেই শ্রেণীর বক্তা ও লেখকগণ কেবল 
সমাজের অভাব, ছূর্দশা ও ক্রটা ইত্যাদির উল্লেখ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত 
থাকেন; কিন্তুকি উপায়ে তাহার অপনয়ন হইতে পারে, তাহা কেহই 
বলিয়! দেন না। বিশেষতঃ সমাজ-সংস্করণের কথায় অনেকে বহুবিধ তর্ক 
বিতর্ক উপস্থিত করিয়া প্রক্কত কার্ধ্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটাইয়া থাকেন; 
কেহ কেহ আবার উপহাস পর্য্স্তও করিতে ক্রটি করেন না। এন্সপ স্থলে 
সমাজের সংস্কার ও তৎসহ দেশের মঙ্গল প্রত্যাশা কর! নিতাত্ত বাতুলের 


চা 


কার্ধ্য জানিয়াও, মনের উচ্ছ,সিত আবেগ মনে মনে সংবরণ করিতে অক্ষম 
হইয়া আধ্য-সমাঞ্জে তাহার কিরদূংশ পরিব্যক্ত করণাশয়ে এবং সমাজের ষে 
যে অভাব, যে যে ক্লেশ, যে যে ছুর্দশা, যে মে রূপে বিদুরিত হইয়া! সমাজের 
মূল পুনরায় দৃঢ়রূপে সংগঠিত ও সংরক্ষিত হইতে পারিবে তাহার সম্ভবমত 
উপায় দেখাইয়া, আমি এই ক্ষুদ্র রচনংখানি আধ্যসমীজস্থ জনগণের সম্মুখে 
উপস্থিত করিলাম । এক্ষণে শ্রদ্ধাম্প্রদ দেশহিতৈষী আধ্য মহোদয়গণ ইহার 
আদ্যোপাত্ত মূনঃদংযোগ পূর্বক পাঠ করিয়্া-দেশের ভূত, ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়!, যদি দেশের ও সমাজের ছুরবস্থার 
কোনরূপ প্রতিকার করিতে যত্বশীল হয়েন, তাহা হইলেই “্অদ্য মে সফলং 
জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং |” ইতি 
কলিকাঁত1; 7 
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কৃতজ্ঞতা স্বীকার। 





রচনার পরিচয় দিয়া সাধারণের তৃপ্তিসাধন করিব, এরূপ আশা মাদৃশ 
দ্বরপবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে ছুরাশা মাত্র। কেবল নিয়লিখিত মহোদয়গণের 
উৎসাহে ও যত্বে আমি এভাদশ গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী 
হইয়াছি। 

এই পুস্তক প্রণয়নের সুত্রপাতকালে (ইংরাজী ১৮৭৫ খৃঃ অকে) হাই- 
কোর্টের অনুবাদক (150319607, 77181) 0০91) “হিন্দুমহিল। নাটক, প্রণেতা 
শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন মোহন ঞ্জেন গুপ্ত মহাশয় আমার উদ্যমের প্রথমাবস্থাক় 
যোগদান করিয়া বিশেষ সহায়তা করেন। ১৮৭৬ সালে, কলিকাতা 
প্রেসিডেন্সপী কলেজের বর্তমান অধ্যাপক (0:01988071১1581057)6) 0011988) 
যুক্ত বাবু বিপিন বিহারী গুপ্ত, এম এ, মহোদয় এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট 
উৎসাহ প্রদান ও সাহায্য করেন; এবং পণ্ডিত শ্রীবুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
এম এ, মহোদয় এই পুস্তকের তৎকালীন লিখিত অংশ আদ্যোপাস্ত দেখিয়া 
উৎসাহ প্রদান করেন। ১৮৮১ সালে যখন ইহার লিখিত বিষয় প্রায় 
অধিকাংশই একত্র সন্নিবিষ্ট হয়, তখন বিখ্যাত “সোমপ্রকাশ” সম্পাদক 
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাসুষণ মহোদয় ইহার কতক অংশ 
এবং তন্মহাত্মাত্মজ শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী মহাশয় আদ্যোপাস্ত 
দেখিয়া দেন। পরিশেষে পুস্তক মুদ্রঙ্কণঞ্কালে উপরি উক্ত শাস্ত্রী মহাশয় 
ও লব্বধপ্রতিষ্ঠ “নববিভাকর” পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র- 
মোহন সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ব মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত প্রায় সমস্তই দেখিয়া 
দিয়াছেন । এবং সোমড়1 সাধারণ পুস্তকাঁলয়ের স্থাপনকর্তী ও সম্পাদক 
(8০9০০: ৪00 [00017 86০:96875) ও “কোণের বউ নামক বিখ্যাত 
প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু সতীপ্রসাদ সেন গুপ্ত মহাশয় ইহার সুত্রপাত 
কাল হইতে শেষ পর্যযস্ত অতি যত্ব ও পরিশ্রমের সহিত আমার বিশেষ সহ- 


যোঁগিতা করিয়াছেন । এ পুস্তকের ভাষার জন্ত আমি তাঁহার নিকট বিশেষ 
খমী। ইনাদিগের নিকট আমি টিরক্কতজ্ঞতাঁপাশে বদ্ধ রহিলাম। 
এই স্থলে আমি “মববিভাঁকর' প্রেসের কিঞ্চিত প্রশংসাবাদ না করিয়া 
থাকিতে পারিলাম না । তাহাদের সন্ধাবহার, সুচারুতার্ধ্যসম্পাদন-পগরবৃত্তি 
ও কার্ধ্যের প্রতি আস্তরিক যত্ব ইত্যার্দি গুণ আমাকে শ্বতই তাহাদের 
শ্রশংসাবাদে বাধা করিতেছে ); নতুবা কোনবধপে অন্ুুরুদ্ধ হই নাই। বস্তুতঃ 
আমি বলিতে পারি, “নববিভাকর? প্রেস না হইলে এ পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ 
কাঁধ্য এত যড্ের সহিত, এত শীঘ্ব ও এত সুচাঁরুদ্ূপে আর কোথাও হইত 
কিনা সন্দেহ। কার্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ রায় বি এ, 
. মহাশয় এবং প্রিপ্টার শ্রীধুক্ত বাবু গোঁপালচন্ত্র নিয়োগী প্রভৃতি সকলেই 
যেনপ যত্বের সহিত ইহার কার্ধ্র প্রত্তি দৃষ্টি রাখিয়াছেন, তাঁহা নিতান্ত 
প্রশংসনীয় । ইহাদিগের কাঁহীরও সহিত আমার পরিচয় ছিল না এবং এই 
পুস্তক মুদ্রাঙ্থণ করিতে আসিয়া আমি কোনরূপ বাধ্যবাধকতায় বাধাও হই 
মাই, অথচ ইহীরা কার্ষ্যর প্রতি এত যত্ব করিয়াছেন। আমি সকলকে 
অচ্ছরোধ করি, যদ্দি কেহ উচিত মূলো, স্বল্পায়াসে, সুন্দর, পরিষ্কার কার্ধ্য 
এবং ভদ্র ব্যবহার চাহেন, তবে নববিভাঁকর প্রেসে আন্থন। ইতি 
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যেষা মার্ধ্যস্থরীতি-নীতি-চরিতজ্ঞানেহস্তি কৌতুহুলং 
যেষাং ৰ' প্রথিতার্ধ্য নামকথনে সঞ্জায়তে গৌরবং। 
তেষাং লোচনসচ্চকোরনিকটরঃ পেয়া মুদ। চক্জ্িকা 
সদ্য গীভি সদা ভবতু নন্বেষার্ধ্যবিজ্ঞপ্তি ক। ॥ 
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ভারতবর্ষীয় আর্ধ্যবংশাবতংশ গ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ 
ীপ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর তথা সমাজস্থ ভদ্র ও আধুনিক 
শিক্ষিতসন্প্রদায় মহোদয়গণ সমীপে- 
বু সম্মান পুর্বক বিজ্ঞপ্ডিরিয়ং_/ 


মনুষ্য যে চতুষ্পদ পণ্ড হইতে বিভিন্ন হইয়া আত্মগৌরব গুকাশে 
সমর্থ হইয়াছেন, ধর্ম ও জ্ঞানই তাহার একমাত্র কারণ! এই. ধর্মী 
আবার দেশ ও কাল ভেদে নানা স্থানে নানা রূপ ধারণ : করিয়া, 
চলিয়া আসিতেছে । ধর্মের সমাজ স্বুরূপ একটী জ্েহময় আতা 
আছে, এ ভ্রাতার হস্ত ধারণ ভিন্ন ধর্ম কুত্রাপি গমন করিতে পারে 
না, অর্থাৎ ধর্ম এবং সমাজ এতদ্বুভয়ের পরস্পর এত দৃঢ় সন্থন্ধ যে, 
উহ। অতিক্রম রুরিয়া৷ কেহ কখন কোন কর্্মই করিতে সমর্থ হয়েন 
না। এস্থলে নানা লোকে নানা আপত্তি করিতে পারেন, হয়ত কুতর্ক- 
প্রিয় ব্যক্তিগণ বলিবেন, সমাজের লক্ষে ধর্ের যদি এতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
তাহ। হইলে সমাজ-বহিভূত. পরমহংসগণ্রের ধর্শচর্চা হয় কিরূপ? 





| ২ ] 


আপাততঃ তত উচ্চ দরের ধর্ম সমালোচন। এ গ্রচ্ছের উদ্দেশ্থ্ট নছে। 
সামাজিক বিষয়ই ইহার সমা'লোচ্য এবং সমাজান্তগত ধার্দ্রিক মহাত্মা": 
 দ্দিগের আচরিত ধর্্মকেই ধর্ম বলিয়। এস্থলে উল্লেখ করা হইল । 
যাহাই হউক, সমাজ যে ধর্মকে ত্যাি করিয়৷ এক মুহ্ুর্তও থাকিতে 
পারে না, তাহা আর প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই । দেশ- 
কাল-ভেদে ধর্ম নানারূপ ধারণ করিয়াছে, যাহা উপরে বলা হইল 
তাহা ধর্মের সারাংশকে উদ্দেশ করিয়া বল! হয় নাই, বাস্তবিক 
তাহা (ধর্মের সারাংশ) শ্থিতর অপরিবর্তনীয় ; সমস্ত ব্রন্মা্ড 
বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও তাহা অপরিবর্তনীয় থাকিবে । তবে 
এস্থলে যাহাকে উদ্দেশ করিয়। বলা হইতেছে তাহ! সামাজিক ধর্ম । 
তর্কের জন্য যাহা ইচ্ছা, তাহাই বল! যাঁইতে পারে, কিন্ত সমাজ 
যে সুর্যের সম্বন্ধে ছায়৷ যেরূপ, সেইরূপ ধর্্দানুগামী, তাহ। 
কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ন্র্য্য অপরিবর্তনীয় 
থাকিলেও অবস্থ! বিবেচনায় বৃক্ষের ছায়ার যেরূপ পরিবর্তন হইয়া 
থাকে, মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনায় মঙ্গলার্থ সামাজিক রীতিনীতিও 
তদ্রপ পরিবর্তনের যোগ্যা। 

_ সমাজ পদ্ধতি যে জগতের সর্ধত্র গ্রচলিত এবং উহাই যে জাতীয় 
উন্নতি সাধমের এফটী মূল ও ভিত্তি স্বরূপ সে পক্ষে একেবারেই 
সন্দেহাভীব। সমাঙ্ পদ্ধতি ব্যতিরেকে কৌন জাতিই ফোন কালে 
এরই বিশ্ব সংসারে সভ্যতারপ বৃক্ষের ফলতোগী হইতে পারে মাই। 
এক দেশে, এক নগ্বরে,' এক গ্রামে বা এক শ্রেণীভুক্ত হইয়া এক 
জাতি মধ্যে বহু সংখ্যক লোক একত্রিত বাস করিতে গেলে, কোন 
রূপ নিয়মাধীনে অর্থাৎ্থ সমাজ বন্ধনে থাকা ও এক মতাবলম্বী হইয়া 
চলা. যে কতদূর আঁবশ্কক এবং সুখকর তাহা বোধ হয় আবাল-বদ্ধ- 
বনিতা ঝাহীায়ই অবিদ্গিত নাই। তথাপি আমাদিশের মধ্যে যে 
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আজ কান সামাক্ষিক নিয়মের সমুহ বিশ্্ঘলত! ঘটিতেছে, বাহার 
কারণ এই, যে আমারিগের যধ্যে অন্বেকে-্বিশেষ বঙ্গবাসীগ্রণ- 

নিতান্ত যথেচ্ছাচারী, স্বার্পর, অন্ুকরণ-প্রিয় এবং অদুরদর্শী | 
আমাদিগের ভ্বাত্যভিমান, বিজ্ঞাভিমান, পদ্দাভিমান প্রভৃতি কতি- 
পয় দোষও বিঙ্গক্ষণ দ্ম্িয়াছে। আমাদিগের মনের কিছুমাত্র 
দৃঢ়ত। নাই + কার্ষোর স্থিরতা নাই; সামনজ্জিক একতা নাই; ধর্ম 
কর্মের প্রতি আধ নাই। জাতীয় চরিত্রের (288610911য ) প্রতি 
দুটি নাই। এবং সকলেই স্ব স্ব গ্রধান। এ সমস্ত দোষের প্রতীকার 
বা! মোচন আমাদিগেরই ইচ্ছা, চেষ্টা ও যদ্ধের অধীন কিঞ্চিৎ 
চক্ষুরুম্মীলন করিয়া দেখিলে আমর! অনায়াসে বুঝিতে পারি ঘষে, 
আগাদিগের মন ও মনোরত্তি সকল যেরূপ পরিবর্তনশীল এবং 
দমাঁজপদ্ধতির প্রতি আমর! ধেরূপ শিথিল-যত্্, ইত্রাঙজ বা অপরাপর 
জীতির সেরূপ কখনই নহে। অধুনা আমাঁদিগের দেশে বাণিজ্য 
ব্যবসায় উপলক্ষে এবং ইংরাজ রাজপুরুষদিগের শালন-প্রণালীর গুণে 
পৃথিবীর চতুংসীম! হইতে - কত শত বিভিন্নজাতীয় লোকের সমাগম 
হইতেছে, কিন্তু অদ্যাবধি এরূপ কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাওয়! 
যায় নাই যে, & সকল রিদেশীয় সম্প্রদায় মধ্যে কেহ কখন কোনরণে 
তাহাদিগের নিজ নিজ দেশীয় আচার, ব্যবহার ব! সামাজিক নিয়মের 
পরিবর্তে আমাদিগ্নের এদেশীয় আড়ার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ বা! ধর্ম 
কর্মাদির কোন অংশ অতি উৎক্ষ্ট থাকিলেও তাহার কিছুমাত্রগ্রহণ বা 
নিজ নিজ দেশাচারের কোনরূপ বিরুদ্ধীচরণ করিয়া থাকে । কিন্ত 
আঁমরা উহার,সম্পুর্ণ বিপরীতাচারী , অনুকরণ-প্রিয় হইয়া এ সকল 
বিদেশীয়দিগের..সদাঁচারিত। ও পরস্পরের প্রতি পরম্পরের সখা- 
ভার ব। জাতীয় উন্নতির-কারণ বাণিজ্যার্থ দেশ বিদেশে গমনাগমন 
ইত্যাদি স্দাের কিছুমাত্র অন্তকরণ করিতে সক্ষম নহি। কেন না জে 
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সমুদয় নিতাস্ত বায় বাহুল্য, এবং বল বুদ্ধির পরিচাঁলনা ও সাধারণের 
একত। ভিন্ন হইবার নহে। অনুকরণের মধ্যে কেবল বিদেশীয়দিগের 
কতকগুলি জঘন্য চল চলন গ্রহণ করিয়া আর্ধ্য-সমাজ-বিগঞিত 
কার্যে আমরা অনায়াসে প্রবৃত্ত হইতেছি, এবং তৎস্বত্রে সমাজকেও 
দিন দিন বিশৃঙ্খল করিয়া! তুলিতেছি। মনুষ্য মধ্যে সমাজ-গ্রন্থি, 
জাতীয় উন্নতির ধে একটী অতি শুভকর সোপান, বর্তমান আর্ধ্যসম্ভান- 
গণ বোধ হয় সে পক্ষে একেবারেই চেতনা রহিত বা চক্ষু থাকিতে 
অন্ধ। পুর্বে আমাদিগের দেশে সমাজ-পদ্ধতি যে পরিমাণে দৃঢ়তর 
ছিল, এক্ষণে আবার উনবিংশ শতান্দীর প্রবল শোতে ও পাশ্চাত্য 
সভ্যতার প্রবল প্রতাপে ততোধিক ছিন্ন ভিন্ন হইয়া একেবারে উত্সন্ন 
ফাইতে বলিয়াছে। উহার কোনরূপ প্রতিকার বিধান না হইলে 
'আমাদিগের ভাবী উন্নতির আশা কোন ক্রমেই সম্ভবে না। 

আধুনিক সভ্য-সন্প্রদায় যদি ভারতের অতীত ইতিহাস পর্য্যা- 
লোচন! করিতেন বা ইহার আদ্ঘোপাস্ত ঘটনাবলীর কোনরূপ অন্ধু- 
সন্ধান রাখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভারতীয় আর্ধ্সমাজের 
কখনই এতাদ্শ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইত না; এবং মাদৃশ 
বল্লবুদ্ধি ব্যক্তির অতি সন্কীর্ণ হৃদয়কেও ব্যধিত ও বিলোড়িত 
করিতে পারিত না । আহা! যে ভারতের পুরারত্ত পাঠে মন্ৃষ্যের 
লৌকিক জান পরিপুষ্ট ও স্বাধীনতার ভাব প্রবল হয়; যাহার 
বিজ্ঞান পাঠে বহির্জঘতের উপর মনুষ্যের সর্বতোন্থুখী গ্রভুত্ব জন্মে 
যাহার দর্শন পাঠে অন্তর্জগতের উপর মনুষ্যের শক্তি গুঢুর পরিমাণে 
পরিবদ্ধিত হয়; এবং যাহার উচ্চতর গণিত শাস্ত্রের আলোচনায় 
বুদ্ধি বৃত্তি বিশেষরূপে পরিমার্জিত হয় ; এক্ষণে সেই ভারতের কি 
শোচনীয় অবস্থাই উপস্থিত হইয়াছে! বোধ হয়, “ভারত* নীম, 
পৃথিবী হইতে একেবারেই লুগ্ত হইবে, এবং সংসর্গ দোষে ভারত- 
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বাসীরাও একেবারে বিনষ্ট হইবেন । যেদিকে নেত্রপাত করি, সেই 
দিকেই দেখি, যেন শৃগাঁল, গৃধিনী, শকুনী, কুক্কুরগ্রণ বিকাটমুস্ি 
ধারণ করিয়া ভারতবাসীদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে; 
চতুদ্দিক ভারত অস্তানদিগের হাহাকার রবে আকুলিত হইতেছে, 

এবং বহুকালব্যাপী দাসত্বে তাহাদিগের দেহ, মন, একেবারে জর্জরী- 
ভূত হইয়াছে । হায়! কিরূপে যে এই ভগ্নোৎ্সাহী ভারত সন্তান- 
দিগের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে-_কিরূপে ইহীরা গ্রাত্যেকে স্বাধী-: 
 নতার মূল্য বুঝিতে পারিয়া আপনাদিগের প্রাক্কাতিক স্বত্ব উপলব্ধি 
করিতে সক্ষম হইবেন--কিরূপে আপনাদ্িগের দ্ুরবস্থ। জানিতে 
পারিয়া তাহার দূরীকরণ সাধনে কৃতসংকল্প হইবেন, এবং কিরূপেই 
বা সমস্ত ভারতবাসী এক মতাবলম্বী ও এক পরামর্শীনুযায়ী হইয়া 
ন্বদেশের মঙ্গল-লাঁধন-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে শিক্ষা করিবেন, 
তত্তাবৎ চিন্তা করিতে. গেলে মন একেবারে নিরাশা-সাথরে নিমগ্ন 
হয়, চারিদিক অকুল পাখার দেখিতে হয়, হৃদয়গ্রন্থি সমস্ত শিথিল 
হইয়! পড়ে; বোধ হয় যে, ইহার উপায় নাই, উষধ নাই বা কোন, 
প্রতীকারও নাই; কিন্তু ত্র, পরিশ্রম, অধ্যবসায় এৰং নিঃস্বার্থ দেশ- 
হিতৈষণায় না করিতে পাঁরে এমন 'কি আছে? বড় বড় দুঃসাধ্য 
কার্যও সাধিত হইয়া থাকে ! আমাঁদিগের ভারতমাতার উদ্ধার কি 
আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিলে হইবে না ? অবশ্যই হইবে-. 


ঙ 
“ মিলে সবে ভারত সন্তান 
একতান মন প্রাণ 
গাঁও ভারতের যশোগান, 


্‌ এ 
ভারত ভূমির তুল্য সাছে কোন্‌ শ্বান? 
কোন অদ্রি হিমাত্রি মান? 
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ফ্ললরতী বস্থুমতী, - শ্রোতঃম্বতী পুগ্যরতী, 

শত খনি রত্বের নিধান। 

ছোকু ভারতের দ্বয়। 

জয় ভারতের জয়, 

গাও ভারতের জয়, 

কিভয়কি ভয়, 

গাও ভারতের জয় ॥ 

র্‌ 
রূপবতী নাধবী সতী, ভারত ললনা, 

কেন? দিবে তাদের তুলনা 
শর্শিষ্ঠা নাবিত্রী সীতা .. দম্য়ন্তী পতিরতা, 

অতুলনা. ভারত ললনা ॥ 

ছোক্‌ ....... হিন্যিক 


৪ 
ৰশিষ্ঠ গৌতম অ্রি মহামুনিগণ। 
বিশ্বামিত্র তৃগড তপোধন, 
বাদীকি বেদবাস। ভবতৃতি কালিদাস, 
কবিকুল ভারত ভুষগ ॥ 
রক ৪5০৮৪ 


বীর-যোমি এই ভূমি বীরের জননী, 
অধীনতা'আনিল রজনী, 
সুগভীর সে তিমির) ব্যাপিয়! কি রবে চির, 
দেখ! দিবে দীপ্ত দিনমণি, 


ছোক্‌ +৪৪৪৪৪০৪৪ ৪6৪৪৫৪৪ 


৬ 
ভীগ্ম জোন ভীসার্ুন নাহি কি জয়ণ, 
 পৃথুরাগ অংদি.বীরগ্রণ ? 


[ ৭ ] 
ভারতের ছিল সেত॥?. যবনের ধূমকেতু, 
আর্তবন্ধ ছষ্টের দমন ॥ 
হোক ৪8৪৪5৪০6555 ৬ ২০৬ 


| ৭ 
কেন ওর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়, 


বতে। ধর্ম স্ততে। অয়, 
ছিন্নভিন্ন হীন বল, এঁক্যেতে পাইবে বল, 
মায়ের মুখ উজ্জল করিতে কি ভয়? 


অন্ধাম্পদ দেশহিতৈষী জীধুক্ত সত্যে নাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত 
এই স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সুললিত সংশীত্টাই অত্র প্রস্তাবের মূল 
এবং প্রস্তাব রচর়িতার বল, বুদ্ধি, সাহস ও একমাত্র আশ্রয় | ইহার 
 আত্যন্তরিক গুণাবলীর প্রতি ছৃষ্টি রাখিয়া! যদি আমাদিগ্ের দেশীয় 
মহান্থভবেরা উৎসাহিত হৃদয়ে তাহাদিগের মস্তিক্ষের কিঞ্চিৎ 
চালনা করেন, তাহা হইলে ভারতের বর্তমান দুরবস্থার কোনরূপ 
উপশম নিশ্চয়ই হইতে পারে, সন্দেহ নাই । অতএব হে সুহ্ত্বর 
ভারত ভ্রাতাথণ ! আপনার আর অধিক কাল মোহনিদ্রায় অভি- 
ভূত না থাকিয়া যাহাতে আপনাদিগের পুর্ধপ্রচলিত সনাতনধর্শের 
পুনঃ প্রবল প্রচার হয়--যাহাতে আপনারা সমস্ত ভারতবাসিদিগকে 
পরস্পর ভ্রাত্ভাবে বিলোকন করিতে শিখেন-_যাহাতে আপনা: 
দিগের আভ্যন্তরিক সমাজ দিন দিন দৃঢ় হইয়া ততক্ষমতা পরি- 
চালনে সক্ষম হয়সযাহাতে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যস্ত ও সিন্ধু 
হইতে ত্রহ্মপু পর্যাস্ত এই বিস্তীর্ণ ভারতস্থ জনগ্ণণ এক সহানুভূতি 
সুত্রে সম্বন্ধ হইতে শিখেন ? যাহাতে আপনার! সমস্ত আর্্যবংশোন্তৰ 
ননাতন-ধর্্মাবলম্বী ভাতাগণে এফা-মন, এক চিত্ত ও এক সমাজভুর্ত 
হইয়া খে সংলারযাত্রা নির্বাহ করিতে সক্ষম হয়েন--যাহাতে 
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ভারতডূমির পুর্লাবস্থা শনৈঃ শনৈঃ উদ্ধার হইয়া আর্ধ্য নামের গৌরব 
পুনরায় পৃথথীতলে ব্যাণ্ড হইতে থাকে এবং যাহাতে এই সমস্ত কার্ধ্য 
অতি সুপ্রণালী সহকারে নির্বাহ হইতে. পারে, তত্তাবতের আলো- 
চনায় ও যতদুর সম্ভব নিয়ম নিরূপণে আপনারা সকলে সমবেত 
হইয়া যখোচিত যত্্বান হউন) লোকালয় বিশেষে একটী মূল সমাজ 
এবং দেশে দেশে শাখা সমাজ- সংস্থাপন করিয়! সামাজিক ক্রিয়া- 
 কলাপ সুচারুরূপে পর্যবেক্ষণ ও তন্দ্রা দেশের ও সমাজের নাঁনা- 
প্রকার অভাব মোচন করিয়! আপনাদ্দিগের বহুকালব্যাপী দাসত্ব- 
জীর্ণ কলেবরে প্রত. বলাগহদর উপায় বিধান রুরুন ; পরে ক্রমে 
ক্রমে কৃষি ও বাণিজা//কার্য্যের উন্নতি সকারা. আপনাদিগ্ের অবস্থার 
পরিবর্তন করুন দর্শনাদি নানা শাস্ত্রালোচনায় ভারতের পুর্ব ভাগ্ডার- 
গ্ুহে যাইবার পথ উন্মুক্ত করুন; ভারতমাতার মাতৃভাষা শিক্ষ! 
| করিয়] বিলুগ্ত-প্রায় সংস্কত ভাষ সর্বত্র প্রচলিত করুন ; যবন কৃত 
নানা উপদ্রবে যে সমস্ত বহুমুল্য পুস্তক অপহৃত ও বিলুপ্ত -প্রায় হই- 
যাছে, তভাবতের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করুন; এবং নীন। "মহতী কীর্তি 
সম্পাদন ও অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি নিরুপায় নিঃসহায় ব্যক্তিবর্গের হিত- 
প্লাধন করিয়া আপনাদিগ্ের শর ও জাতির বিলুগ্ড মহিমার 
যথাকথ্রিঃৎ. উদ্ধার করিতে-ব্ু্বান হ্্রন+ অবশেষে ভারতমাতার 
বরা ও ভুত ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেশ, কাল, পাত্র 
'রিবেচনায় ভারতবর্ষীয় আর্ধ-নমাজের পুনঃসংক্কার করিয়া ভারত 
মধ্যে একতা ও ভ্রাতুভার সংস্থাপন পুর্বক ভারতমাতার প্ররুত 
সন্তান বলিয়া সর্ধত্রে আত্ম নামের পরিচয় প্রদানে সক্ষম হউন। 
ইহাই'অন্র প্রভাবের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং যতদুর সণ্তব. তত্তাবতের 

















ভারতব্যাঁয় আর্ধযজাতির আদিম অবস্থা। 





“ ভারত্-কিরণে জগতে কিরণ, 

ভারত-জীবনে জগত জীবন, 

অ|ছিল যখন শাস্ত্র আলোচন, 

আছিল যখন মড়দরশন, 

ভারতের বেদ; ভারতের কথা, 

ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা, | 

খুঁজিত সকলে, পুজিত ঘকলে, 

ফিনিক, লিরীয়, যুনানী মগুলে, 

:.. “শাবি জনতা মাণিক্য বা নি: 
|  কবিতাবলী। 
ভারতবাসী নিনজা আপনারা একেবারে আত্মবিস্বত 

হুইয়! কেবল দাসত্বই জীবিক! নির্বাহের একমাত্র স্থির-উপায় 
জানিয়। দেশস্থ সমস্ত লোকে এক ভাবেই নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। 
মনের অসীম গতিকে এক. দাসত্ব কার্ষেই আবন্ধ রাখিয়াছেন ; 
জমেও ভাবিতেছেন না 'যে, আপনারা কি-ছিলেন,.. কি হইয়াছেন 
এবং পরিখামেই বা আপনার্িগ্লের, 'আপনাদিগের দেশের এবং 
সমাজের কিরূপ অবস্থ!. সানিয়া উপস্থিত হইবে? আপমার়া 
কেবল নিজ নিজ সুখাম্বেষণেই ব্যস্ত) দেশের উন্নতির চেষ্টা করা 
যে মনুষ্য'জন্মের একনি নিতান্ত কর্তব্য কার্ধা এবং তদদারা যে 
সিকর্তার নিয়ম রক্ষা, শ্বদেশের ও স্বজাতির ধন, থাপ, ধর্ঘ্ 
ও মাম রক্ষণ এবং পূর্ত গুরুষদিগ্নের গৌরব ইত্যাদি মই রক্ষা 
হইয়া থাকে, ইহা ত.সমু্যমাত়েই:বিদিত দিন, 





[ ১৯] 


যত্ব; এরূপ শিথিলতা বা নিরুৎসাহের কারণ আপনাদিগের আত্ম- 
বিস্বতি ভিন্ন আর কিছুই দেখা: বাঁয় না। মনুষ্যেক্ঃ অতীত অবস্থার 
পর্যযালেচিনাই বর্তমান অবস্থার উন্নতি-সাধনের একটী অতি সুগম 
পথ, কিন্ত আপনার! সে পথানুগমনে সম্পূর্ণ বিরূপ, ভ্রমেও সে 
পথে পদার্পন করিতে ইচ্ছা! করেন না! আপনার! যদি ভারতীয় 
_ পুর্ব ঘটনাবলীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত বা কখন তাহার আলো- 
 চনা করিতেন, তাহা হইবে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেন যে, আপ- 
নারা যথার্থই আত্ম-বিস্বত হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু হায়! ভ্রমেও 






রি আই বদি আপনাদিগের স্মরণ 
পথে উদ্দিত হইত এবং স্বর্গীয় মহাপুরুষদিগ্ের কৃত ও সঞ্চিত 
 শাস্তার্দির--আঁপমাদদিগের পৈত্রিক সম্পত্তির--প্রতি যদি আপনা- 
দিগের বিশেষ শ্রদ্ধা থাঞ্চিত, তাহা হইলে আর্ধাসমাঁজের বর্তমান 
অধস্থা কখনই: এতদূর ডাউন আপনাঁদিগের 





কাপল বইতে পারত (বাদক দা চির মা বাকিরা 
আপনারা. লেসমস্ত বিষয় হইতে .একেধারে, অপহৃত হইয়া রহি- 
কাছেদ।, এবং দপনাদিগসেরই শিথিলতী। প্রধুক্ত 'ভারত-চক্জিঘা দিন 
দিস মলিন হু ধারণ তার ্‌ 

এজীশ মনগহিলনী।- কাদেরকে রাও ছিল, মাজকার্জাও 
অস্তি ছুপ্রণাঁলী মহ মির্বাছ হইত. _বিলাঙ-প্রিয়.যবনাধিপতিগণের 





[ ১১] 
অভ্যুদয়াবধ্ধিই ভারতের এরূপ দ্র্দশা! ঘটিয়াছে। ভারতের রাজা 
দিগের হ্যায় প্রজ্ববৎসল শীললকর্তা বোধ হয় অন্যারধি পৃথিবীতে 
জন্ম হণ করেন নাই; তাহার] এজার জন্য বর্বধাত্ হ্যাঁ 
পুজারঞ্জন করিতেন। ভারতের ভূজ্য শাঁসনপ্রধানী জ্থতে আর 
হইবে না বলিলেও অত্যুক্ি হয় ন|। মহাভারতীয় সভা-পর্কে 
দেবর্ধি নারদ রাক্কা মুধিষ্টিরকে এপ্সচ্ছজে যে সকল রাজনৈতিক পপ. 
দেশ দিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় বিজবর. পাঠকবর্গ মধ্যে অনে- 
কেই পরিজ্ঞাত আছেন; প্রাচীন ভারতের জিগীতি কততুর উন্নতি 
পাণ্ড হইয়াছিল, সেই স্ফম্ত উপরেশই তায়ার, /কক্কৃত পরিচয় । 
মুসলমান ব! আঁগুনিক ইউরোসীয়দিশের হু অবথেক্ষা রয় যে রাজ 
নীতিতে বিজ্ঞতয় ছিলেম, তাহাও এ সম উপাসনা 
স্পষ্টই উপলব্ধি হয়| প্রাচীন শ্ীক ও রোগ এবাধুিক (ইউ- 
রোপীয়গণ কিন্বা অদ্য কোন .জাতিই ও-পর্যযস্ত, তা উন্নতি.লান্ত 
করিতে পারেন নাই। ভারতব্বীয় আর্য রাজারা ঘে. অন্ঠাস্য সম 
জাতির অপেক্ষা, অধিককীল. তাপনাদিগের গৌরব রক্ষা. করিয়া 
ছিলেন, এ রা আর্ট 














দেদীপ্যমান রুহিবে। ৬৪০০ রজ্ানুরাগ, ভরতের নিংসবা্তা 
ভীস্মের সারগ্রাহিতা, ঘুধিিক্লের জত্যনিষ্া, 'তীমাঞ্ছুনের বীরত্ব, 
কর্ণের উদারতা ও দানশীলততা, উজ বশির 
ক্ষমা এবং খকরাচিক্দোর তগোক্সাভার ই 

হৃদয়ে চুরির. অসি রিয়া. হখনই রিলু$ 

মগ্ধধাধিপতি রাজ। তে গে রন রণ ফরিয় দেখিসে নার 
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হয় অনেকেই জানিতে পারিবেন বে,. তত্সমসাময়িক আস সবি 
জাতি প্রতাপশালী রাজাদিগের: অপেক্ষ। তিনি কোন অংশেই 
_ছিলেম-না। - আকবরসায/লমপ্ত উতন্ন ভারত, একছত্রী 
করিয়। বদীন্ীস্করো ঝা জগদীস্থরো বা” বলিয়া জনসমাজে খ্যাতি 
লাভ করিয়াছিলেন ত্য, কিন'চন্্ণুপ্ডের স্কায় তাহাকে ছুত্র্ষ গ্রীক 
জাতি হস্ত-হইতে হদেশোদ্ধার করিতে হয় নাই চন্দ্রগুপ্ত 
আলেক্জগ্রের বিজিত: 'ভারতাংশের পুঝরদ্ধায় করিয়া তক্ষশিলা 
হইতে তাজলিত্তি পার্মায ্ 'শাজাজ্য সংস্থাপন করিয়া মহতী-কী্ি 

| ত করিয়াছি, রন) ইহার নিকট- বিখ্যাত যবন এ 
















. -নেপোঁধিযদ্ঠিউয়ে ঈংনপ্রৃতি ইউরোপীয় জাগে নাষ 
রা আপনারা তই আন্ডর্য বোধ: করেন, কিন্তু দি ভাবিয়া 
দেখেন তাহা হইলে ভীম, অর্জুম আদি-মহা মহা বীরেরা যে ভাহা- 
দিগের অপেক্ষা বনছগুণে রে্ঠ ছিলেন তাহা'কেহই অন্বীকার করিতে 
পারেন না । আপনারা যে নিউটন ও গালিলিওর নামের একাস্ত ভক্ত, 
ভাক্ষরাচার্ধা, আার্যাভউ), রাহ, মী নও অন্ধের অপেক্ষা তাহারা 
কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহে: দে টপ 'মিষ্টমের প্রশংসা 
করিতে জ্দাপমারা গদগদ ধার জনারাইযা পবা, কালিদাস, 
ই তি কবিদিলের নিট ড়া কি, মহাকবি 
কালিদাস প্রধীত শকুস্তলার ছুল্য সুগ্রলিদ্ধমাটক-যোধ হয় থুথিবীর 
চি মহাত্স! সার উইলিয়ম 'জোন্স্‌ উক্ত গ্স্থের 












[১৩1 
কাল মধ্যেই শকুষ্তলার অনুবাদ ফ্রেখ্চ, জার্্মাণিক, ডেনিস্‌, সুইডিস্‌ 
ও ইতালিক প্রভৃতি ভাষায় প্রচারিত হইয়া সমুদায় ইউরোপখণ্ড 
শরুস্তলার সৌক্ষর্য্ে একেবারে বিমোহিত হইয়া রহিয়াছে! সবি- 
খ্যাত জার্্দাণ কবি গেটী (90369) “ইতালিদেশ অমণ” নামক 
তদীয় এস্থে শকুস্তলাকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন, "সরুত্লে 
একমাত্র তোমার নীম্ম উচ্চারণ করিলেই বসন্তের ফুল, অসময়ের ফল 
প্রভৃতি জগতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোহর সকলই বুঝায় । 
শকুস্তলা পাঠ করিয়া ইউরোপীয় ইতিহাসবেতা, শব্দ-শান্জ ও দার্শ- 
নিক পণ্ডিতের! স্থির করিয়াছেন যে, যে ভাষা শ্কুস্তলারপ অমুলার 
প্রসব করিয়াছে, সে ভাষার অভ্যন্তরে যে অনন্তর নিহিত আছে 
তথিষয়ে অগুমাত্র সন্দেহ নাই |: বার: উইলিয়ম জোন বলেন): 
41019 1009 01190099910 88 20009 00180088580 74৮৮, 
এবং এরূপ অনস্তরত্বের আকর দ্বরূপ সংস্কীত ভাষার প্রগাড় আন্ু- 
শীলনে যে জগতের মঙ্গল সাধিত হইবে তদ্ধিষয়ে তাহাদিগের দৃঢ় 
সংস্কার জন্সিয়াছে | অতএব হে ভারতবাসী আর্যভাতৃগণ ! এক্প 














নী? পারার রদ উৎক্ ও 
প্রাটনভাষা নাসার পারি নাই। যখন এইসংস্কত ভাষা 
শীলনলীল আর্য্েরা 'জ্ঞান ও সভ্যতায়, জগৎ. 'সমুজ্বলিত করিয়া” 
ছিলেন, তখন: ্ টান রা সভাজাতিরা চীরধর হয়া 
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তের ধন লইয়। কত শত বিদেশীয় জাতি তাহাদিগের দেশকে উন্নত 
করিয়া পৃ্থীতলে মাস্ব, গণ্য ও ধন্য হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু ইহারা 
সেই ফলবতী রত্বগর্ডা ভাঁরতমাতার শর্ডে জম্ম গ্রহণ করিয়াও নিজ 
নিঙ্জ জীবিকা নির্ধাহের জন্য নিতান্ত পরপ্রর্জঈিশী হইয়া! বিদেশীয়- 
দিশের উপর আত্মসমর্পণ পুর্বাক মনুষ্য জন্মের সমস্ত চিন্তা হইতে 
অব্লর লইয়া বমিয়া আছেন ! 

অশ্মদ্দে্গে ইদনীন্তন পাশ্চাত্য বিদ্যা ও পাশ্চাত্য সভ্যতাসহকারে 
যাহ! কিন্তু জান সমুস্ভুত ও পুরারত্ত পাঠ সাধিত হইতেছে, তদ্দরায় 
জানিতে পারা যায় যে, ইজিপ্ট অর্থাৎ মিশর দেশ ও ফিনিপিয়া, 
ৎপরে গ্রীন এবং তদনস্তর রোম প্রভৃতি রাজ্য ক্রমশঃ সভ্যত। ও 
বাণিজ্যাদি বিষয়ে বিখ্যাত হইয়াছিল, কিন্তু ভারতবধ সম্বন্ধে উক্ত 
ইতিহাসাদি কিছুই বলিতে পারে নাঁ। উহা আধুনিক ইভিরত্ত 
মাত্র; প্রাচীন ভারতের কথা কি জানিবে? বন্থতঃ এদেশীয় 
আধ্যশাস্্। আধ্যজাতির ইতিরত্ত, ভাঁষা ও বিজ্ঞানাদি পাঠ করিলে 
বুঝিতে পার যায় যে, ভারতের অপেক্ষা পুরাতন সভ্য সমাজ 
জগতে আর ছিল কি না সন্দেহ! যশধন সহাক্া বেঙ্ব্যান বেদকে 
চারিভাগে বিভক্ত করেনঃ তখন কতকগুলি তারকা নভোঁমগলের 
যে দিরূপিত স্থানে অবস্থিত ছিল, : তক্কাবততর বর্তমান গতি ও অব- 
'স্থিতি স্থান গণনায় ইউরোপীয় ক্যোতিষ্বিদ শশ্ডিতদিগের মতে তত 
কাল হইতে চারি সহজ বংসরের অধিককাল গত হইয়াছে; তাহাতে 
সীট জন্মিবার ছিসহআধিক বৎসর পুর্কে যে বেদ উক্ত ,চারিভাগে 
বিভূক্ক হইয়। ধক, য্তু:, সাম ও অর্ক নামে খ্যাত হইয়াছে ততৎপক্ষে 
. সম্দেহাতাথ । অততঞব আধূর্ষমক ও পুরাতস প্রমাণ দ্বারা বিধিমতে 
প্রতীত্ত ও প্রতিপন্ন হইবে মে ভারতমাতার: যৌধনাবস্থায় অপরাপর 
বনু পুরাতন রাজ্যাদির উৎপত্তিও হয় নাই, যোধ হয় জঙ্ষলাঞ্ছাদিত 
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পরাুখ হইয়াছিলেন; এরূপ কত সহজ উদাহরণ আঁছে, খাহার 
উল্লেখ এস্থলে অনাবন্ীক । 

ডফ্সাহেক যে দিবি কলিকাতা মহানগরীতে ভাবার কুল 
স্থাপনা করেন, সো্টিবস বনধৃতা করেন বে, "তোমারের পুর্ব 
পুরুষেরা এককালে "আমাদের 'পুর্ধপুরাষদিশের অপেক্ষা অনেক 
গুণে সভ্য ও বিদ্বান ছিলেন, সে সময়ে আমাদের পুর্বপুরুষেরা 
এদেশের বাধ ভাপুকের শ্টায় বনে বনে বেড়াইতেন এন সময়ের 
অঙ্গে সঙ্ষে আমরা তোমাদের অপেক্ষা অনেক বিটা বা 
য়াছি ইত্যাচি। এলফিনহৌব্‌ পরী । 





খণ্ডিত ভারতবর্ষে আগিধন করেন, তি ভীহার প্রীত কা” 
নামক পুস্তকে এতক্গেশীয় লৌকের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক: প্রশংসা 
করিয়াছেন) 'তিনি'বলেন ধৈ,. “ভাঁরতবানীগণ, আসিয়া. অন্ান্ঠ 
জাতির'অপপক্ষ' অধিকতয় খাঁহসী: 1৮: 'উক্ত পুস্তকের দ্বাদশ অধ্যায়ে 
স্পষ্টই লেখা আছে দৈ) *কৌগ ভারকবাসীফে কখন মিথ্যা বলিতে 
দেখা যাইত দা” ইত্যাদি /- 'এরপাশ্ছলে হতভাগ্য ভারতবানী আর্যা- 








কাতছের, আও ভাবির দৌখিতছেন না; বে দেশের, ও অঙ্গ: 
জের দশ! বিরূপ হইতেছে, বৰ! হইতে, সে'লমন্ত কেবল ভীহাদিশের 
পূর্ণ সুতা ও চিরজীবন ক তগ করিবার. হেতু! রা সংসা- 
রর মধ্যে দাযস্ধ কার্ধাই সায় জানিয়াছেন, এবং তাঙ্থারই অনু ট্ঘ 
গৃথিবীচ্ছা সম লোতের ১০০০৭ পরই তার" 
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তের ধন লইয়। কত শত বিদেশীয় জাতি ভাহাদিগের দেশকে উন্নত 
করিয়া পৃথথীতলে মান্য, গণ্য ও ধন্য হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু ইহারা 
সেই ফলবতী রত্গর্ড ভারতমাতার শর্ডে জম্ম গ্রহণ করিয়াও নিজ 
নিজ জীবিকা নির্ধাহের জন্য নিতান্ত পরপ্রর্জীশী হইয়া বিদেশীয়- 
দিগের উপর আস্ত্রমমর্পণ পুর্বক মনুষ্য জন্মের সমস্ত চিন্তা হইতে 
অব্সর লইয়া বমিয়। আছেন ! 

অল্মন্দেঙ্জে ইদানীন্তন পাশ্চাত্য বিদ্যা ও পাশ্চাত্য সত্যাতাসহবারে 
যাহ! কিছু জান সমুক্ডুত ও পুরারত্ত পাঠ সাধিত হইতেছে, তন্দারায় 
জানিতে পারা যায যে, ইঞ্জিপ্ট অর্থাৎ মিশর দেশ ও ফিনিসিয়া, 
পরে গ্রীন এবং তদনন্তর রোম প্রাভৃতি রাজ্য ক্রমশঃ সভ্যতা ও 
বাণিজ্যাদি বিষয়ে বিখ্যাত হইয়াছিল, কিস্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উক্ত 
ইতিহাসাদি কিছুই বলিতে পারে না। উহা! আধুনিক ইতিরত্ত 
মাত্র; প্রাচীন ভারতের কথ। কি জানিবে? বন্ততঃ এদেশীয় 
আর্্যশান্্,। আধ্যজাতির ইতিরস্ত, ভাষা ও বিজ্ঞীনাদি পাঠ করিলে 
বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতের অপেক্ষা পুরাতন সভ্য সমাজ 
জগতে সর ছিল কি না সন্দেহ! বন্ধন সহান্া যেদব্যান বেদে 
ঢারিভাগে বিভক্ত করেনঃ তখন কতকগুলি তারকা নভোমগুলের 
যে নিূপিত স্থানে অবস্থিত ছিল, তন্কাধতঠতর বর্থমান গতি ও অব- 
স্থিতি স্থান গণনায় ইউরোপীয় ক্্যোতিব্মিদ পণ্ডিভদ্গিগের মতে তত 
কাঁল হইতে চারি সহজ বং্সরের অধিককাল গত হইয়াছে; ভাহাতে 
ন্ট জন্মিবার হিসহত্রাধিক বৎসর পুর্ষে ষে বেদ উক্ত ,ঢারিভাগে 
রিভূক্ত হইয়া থক, যন্তু€, সাম ও অথর্ব নামে খ্যাত হইয়াছে তৎপক্ষে 
. সন্দেছাতাথ 1 আন্তএব আাঁধূর্টসক ও পুরাতস প্রমাণ দ্বারা ছিধিমতে 
্রত্ীন্ত ও গ্রুতিপন্ন হইবে যে ভারতমাতার : যৌধনাবস্থা় অপরাপর 
বনু পুরাতন রাজ্যাদির উৎপন্তিও হয় নাই, ধোধ হয় জঙগলাঙ্ছা।দত 
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হইয়! ততাবৎ রাজ্য পশু পক্ষীর আবাসস্থাঁন ছিল মাত্র। অতএব 
ভারতবর্ষের পূর্বাবন্থার সভ্যতা, 'ভব্যতা, সামাজিকতা, বাণিজ্যে 





দশনশানতের অনুসীলঈী ইত্যাদি বিষয়ে ফি লিশিতে ক বির? 
প্রত্যুত তদ্বিষয়ে লেখনী চালনা করিতে গেলে ইহা একখানি দীর্ঘ, 
কার পুস্তকে পরিণত হয়ঃ সুতরাং ভারতবর্ষ যে সর্ধপ্রাচীন ও এই 
স্থানেই সভ্যতা ও সামাজিকতা সর্বাগ্রে প্রচলিত, এবং. বাণিজ্য 
ব্যবসায়ের সম্যক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা সর্ব শ্র্কায়েই 
অনুমোদনীয় ৷ 

আধুনিক ইতিরত্ত লেখকদ্দিগের মতে ফিনিসীয়া ও মিশর আদি | 
দেশেই সভ্যতা*ও বাণিজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল, প্রীকেরা 
তাহাদিগের হইতে সভ্য ও জগগ্সান্ঠ হইয়াছিলেন । গ্রীকৃ্দিগের 
সভ্যত। ও টন শিক্ষা করিয়া 'রোমরাজ্যোর উন্নতি এবং বিস্তাতি 

ন হইয়াছিল: : ইও তৎকালে ঘোর অসভ্যতা তিমিরাত। 
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ছিলেন, তাহাঁরাই দ্মাবার এক্ষণে নিজ নিজ বুদ্ধি ও বিদ্ভাবলে এবং 
উদ্কম, একতা, সাহল ও অধ্যবসাঁয়ের গুণে, বাণিজ্য ও. রণতরির প্রবল 
পরতাপে ধগন্থান্ক এবং করুণাময় পরমেম্বরের কপাকণায় আমাদিগের 
অধীম্থর হইয়। ভারতসাম্রাজ্য শাসন করিতেছে, এবং তৎসহ আমা- 
দিশ্বের বর্তমান ছুরবস্থার প্রতি করুণা-কটাক্ষ করিয়া ক্রমশঃ আমা- 
দিকে তাহাদিগের ভাষায় শিক্ষিত ও অন্তান্ত প্রকারে সুসভ্য 
করিতেছেন । কাঁল*মাহাক্ঘ্যে ইংরাজেরা জগৎ মধ্যে সর্ধপ্রকারেই 
কেও মান্ত গণ্য-হইয় উঠিতেছেন, এবং আমর! দিন দিন হীন 
হইয়। নিতাস্ত দীনভাবে ত্াহাদিগের পদ সেবায় অহ্রহঃ নিযুক্ত 
বৃহিয়াছি-। প্রাণাঞ্ডেও মস্তিক্ষের চালনা করিব না) বর্তমান সুরবস্থ 
আপনোদনের চেষ্টা পাইিব ন। ; দেশীয় পুর্ব ঘটনাবনীর প্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিব, না). পুর্বপুকুষদিগের কৃত শাস্ত্রাদির আলোচনায় 
বা তত্তাবতের উদ্ধার সাধনে: যত্্শীল হইব না) এক সমাজভুক্ত ভ্রাছু- 
গণে পরস্পর সখ্যভাঁৰ অবশস্বন: করিব না) তবে আমাদিখের 
অযথা দিন দিন: হীন ব্যক্তিরেকে,.আর কি হইঝর সম্ভাবন! ? 

পনাদিগেরই অবমোযী দিত পুত আপনারা বিধিমতে বিনষ্ট 
হইতে ও বিদেশীয়দিগ্ের শরগাগত হইয়া কায়ত্ঞ্ুশে জীবনযাজা 









 জভারতব সাফিমঅব্হারলংক্ষি্ড বিবরণ উপরে 
হা ্ লিখিত হইল, তাহাতে স্পনটই জানা যাইতেছে যে, 
ভারতীয় হবগ্ধাসী আর্ধ্মহাত্মারা এ জগতে সভ্যতা, বিদ্ঞা। ও বাণি- 
ভ্যাদি বিষয়ে যেরূপ উন্নতি করিয়। শিয়াছেন, 'তদ্রপ আর কোন 











তই জগতে সভ্যতা মারের নেতা!) বং বং এই ভারতভুমিই জগতের 
সমস্ত সুখের আঁকর থান), এই ভারতই সত্যতা, ভব্যতা, সামাজি: 
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কতা, বিদ্যা ও বাণিজ্য ইত্যাদি সাংসারিক সমস্ত সুখকর বিষয়ের 
আদি উৎপত্তি স্থান; এবং ইহাঁরই রীতি নীতি শিক্ষা করিয়া অপরা- 
পর বহু সংখ্যক রাজ্য ব৷ প্রদেশ সভ্য বলিয়া জনসমাঁজে পরিগদিত 
অতএৰ হে সুহ্ৃদ্বর ভারত ভ্রাতবগণ। আপনারা আর নিশ্চিন্ত ভাবে 
রথ! কালাপহরণ ন! করিয়া যাহাতে ভারতের পুর্বাবন্থ! পুনরায় 
আসিয়! উপস্থিত হয় তৎপক্ষে সকলে সমবেত হইয়! যদ্ববান হউন । 
এই রত্বগর্ভ। ভারতমাতার প্রিয় সস্তান হইয়া, মাত্‌ ধনে সন্তপ্ট থাকিয়া, 
দেশীয় বহু পুরাতন শাস্ত্রাদির মত, শিরো ধার্য করিয়া, এই. সসাগারা 
সহীপা পৃথিবীকে আর্ধ্যগৌরবে পুনরায় গৌরবাখিত করিতে বিধি- 
মতে চেষ্টা ও যন্্ু করুন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, 
আপনাদিগের তুল্য সুসভ্য, নিষ্ঠাপর, মর্যাদা সম্পন্ন, বিনয়ী ও ধর্ধ- 
পরায়ণ জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নাই। এইরূপে সমস্ত আর্ধাজাতি 
একমতাবূলম্বী হইয়া" চলিতে পারিলে সাক্ষাৎ লম্্ীন্বরূপা একতাঁও 
অচিরাৎ আসিয়া আপনাদিগকে আশ্রয় দিষেন সন্দেহ নাই। 
অধুনা দেশীয় গাঙ্জাদিয় রীতিমত আলোচনা না থাকাতে অনেকেই 
তাহার গুরুত্ব না বুঝিরা ভাবিয়া! থাকেন যে, সে সমুদ্রয় কতকগুলা' 
সেকেলে পুরাতন ও সামান্য সামাজিক মত ব্যতীত আর ফিছুই নহে, 
অথবা উনবিংশতি শতাঁবীর সত্যসসাজের একেবারেই অনুপযুক্ত? 
এরূপ স্থলে ভারতীয় আরধাসশীঝের যৈ-দিম দিন অবনতি হইবে, 

জাশ্চর্য/ কি? পরকীল্ন ভাষার কিঞিম্মাত্র' অধিকার হইতে না হইতেই 
স্বদেশীয় ভাষার, প্রতি অশ্রদ্ধা এবং শীলাদির অনুসন্ধান বা চর্চা, 
না রাখিয়াই তক্কাবতের প্রতি খিষ্বেষতাব প্রকাশ কর1এখন এদেলীয় 








কা ক লহ ব্যাপার নহে! কিন্তু বাছাই হউফ 


[ ২ 7 
প্লাধারণের সাহায্য। অধ্যবসায় ও আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে এবপ 


স্রমহতৎ ব্যাপার যে একেবারে অসম্পাস্ত থাকিবে, ভাহাও বল। 
যাইতে পারে না। 


ভারতবধীয় আর্ধদিগের বর্তমান অবস্থ। | 


শুর্বকাঁলে ভারতবাসী আধ্যঙগণ যেরূপ দেশ বিশ্দশে খ্যাত ও 
্গনসমাজে পুজনীয় হইয়াছিলেন, এবং বীঙ্ছাদিগের নাম ও গৌরব 
_ অগ্যাবধি জগতে জাগরূক রহিয়াছে, বর্তমানে আবার সেই নমন্ত 
মহামান্য মহাক্মাদিগেরই বংশরন্বগণের হীনবুদ্ধিতা গ্রযুক্ত তীহাদিগের 
সেই অকলঙ্ক নামে কলঙ্কারোপ হইতে আরস্ঘ হইয়া! ভারতের যে 
কতই অনিষ্ট সাধন হইতেছে, তাহা .বর্ণনাতীতত |. স্বীয় মহাপুরুষ- 
দিগের বল, বীর্ধাও. শৌর্য্যের কথা স্মরণ করিতে গেলে বর্তমান 
মঙ্ছাত্ারা যে তাহাদিগেরই বংশধর একপ কখনই বিবেচিত হয় না, 
কন, না, পৈভুক গুণের শতাংশের একাংশও ষর্দি ইহাদিগের শরীরে 
বিদ্যমান থাকিত্তত্তাহা হইলে কখনই ভারতের এতদূর শোচনীয় 
অবস্থ। উপস্থিত হইত নী। ইহাদিগের গুণের মধ্যে ভারতমাতার 
সন্তান বলিয়া মাতার স্ায় সহিদ্কুত -গুধুরু রিস্বক্ষপ জস্মিয়াছে। 
ভারতমাতা যেরূপ অটলভাবে বিধিধ.-বিংদশীয় জাতির উপদ্রব 
ক্রমাগত লঙ্থ করিয়া আলিতেছেন, ইঞ্ছারাও তক্রপ অধীনতার ভার 





আত্ম জুখে রত: পাড়ার ইহাদিগের জনের বু গার 
স্বার্পরতাই ইঞ্ছাদিগ্সের . অঙ্গের 'আভরণ। দেশের ও. সমাজের 
অবস্থা ভালই হউফ বা মাইক সে পক্ষে ইহারা একেবারেই 
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মন হইতে উ্ কতিপয় দোষ দুরীতৃত ন। হইবে; তত নপ 
এদেশের মঙ্গলোদয় কান প্রকারেই.. সন্ভবনীয়, নহে। সাধা- 





করিতে জারির রা জগতে তারাই ঘন | র্তমান টি 
রাজপুরুষগ্ণ এ রিয়য়ের যথার্থ উপমা.স্থল। 

ধুনাত্মশিঙ্গিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় অনেকেই বলিয়! 
থাকেন ষে, বর্তমান, রাজবীয় ভাষার অন্ুমীলনে, ভারতবাসীগণ দিন 
দিন. সভাতর.. সোপানে. অগ্নির হটাতেছেন ও তত্সহ দেশেয়ও, 
বিলক্ষণ উন্নতি. হইতেছে. ..কিন্ত হার? 'কালসহকারে সকলই বিপ- 
রীত দেখা বাইতেছে।, ভারতের. আঁদিমবানীদিগের তুল্য সভ্য. 
জাতি কি আর. নাতি যা না.অভ্াবধি, হইয়াছে? খাছারা 
যতই সভা হউন না. (কেন. মকুলই এই হতভাগ্য ভারতবাসী আর্য 
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যাহা কিছু সমাজ ও র্াবিগানথিত জুগুপ্মিত ব্যাপার তাহাই আধুনিক 
_ সভ্যতার পরিচায়ক হইয়া দাড়াইয়াছে! এবং সাহারা স্বদেশের ও 
সমাজের গৌরব সাধন করিতে সক্ষম, ভাহাদ্দিগেরই কর্তৃক নানা 
ৰ ঘ্বণিত কার্ধ্য সম্পাদিত হইতেছে; অতএব আধুনিক সভ্যতা প্রত 
: প্রস্তাবে সভ্যতাই নহে। ইহাই আমাদিগ্সের দেশ ও সমাজ নাশের 
মুলীভূত-কারণ। আজ কাল মদখধ্বিত ধনশালী যথেচ্ছাচারী ব্যক্তি 
গ্ণই বর্ডমান সভ্যমাঁজের সভা বলিয়া পরিশণিত। 
ইংরাজী শিক্ষা ও আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ইত্যাদি প্রচলিত 
হওয়াতে এদেশের সর্ববিষয়ে যে বিশেষ উপকার হইয়াছে, এমত 
খনই বল। যাইতে পারে না । কতকগুলি রিষয়ে উপকার দর্শিয়াছে, 
বটে, কিন্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে বহুল অনিষ্টও ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। 
যে লক উপকার হইয়াছে, তাহা না হইলেও আমাদিগের সংসাঁর- 
বাতা নির্বাহিত হইতে পারিত, কিন্তু যে সকল অপকার হইয়াছে ও 
হইতেছে তাহাতে আমাদিগকে প্রায় সংসারের অনুপযুক্ত করিয়া 
তুলিতেছে! সাহেবের! যদি এদেশে না আসিতেন, ইংরাজী শিক্ষা- 
প্রণালী যদি বিস্তারিত ন। হইত, ইংরাজী আচার ব্যবহার যদি 
এদেশীয়দিগের হৃদয় অগ্নিকার না করিত, শিক্ষণ বিধান যদ্দি বর্তমান 
প্রণালীতে প্রচলিত না. হইত, এত রিচা ল্য়-যদি স্থাপিত না হইত, 
এব্$& বাণিজ্য কার্ধ্য খদ্দি এত অধিক পরিমাণে প্রচলিত না হইত, 
তাহা হইলে এত অল্প কাল মধ্যে আমাদিগের শারীরিক, মানসিক, 
সামাজিক ও ধর্ম লন্বদ্ধীয় এত অবনতি বোধ হয় কখনই হইত ন1। 
দেশের উন্নতি সন্বন্ধে আমাদিগ্সের নব্য সভ্য সম্প্রদায় যাহ! কহিয়া 
থাকেন, তাহা, বোধ হয় তাহাদিগের নিতাং জম! কেন না, যে 
ভারত এক সময়ে আর্্যকাতির দীপ ্রতিডার বিলসিভুমি | ॥ রাম, 
ভারি, ভীয়ও অঙনোদ দা হা নী নীরের হিচিত্র বীর্য ্দর্শনাঙ্গন? 
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ব্যাস, বাল্মীকি ও কালিদাস, ভবভুতির কবিত্ব-সরোক্ষ-সরোবর 
শঙ্কর, ভাক্করের ত্রীড়াস্থল; মহ, পরাশর ও বুদ্ধ চৈতম্যের জন্ম- 
ভুমি; লীলাবতীর ্ায় রমী-কুদ্ছমের লীল। স্থল; বেদের জননী 
এবৎ সমস্ত মানবকুলের উপদেশ-দাত্রী ও জগতের আরাধ্যা 
বলিয়া খ্যাত ছিল, এক্ষণে কি তৎপরিবর্তে অনৈক্য, পরা" 
ধীনতা, মূর্খতা, নাস্তিকত', ভীরুতা, ধর্্মবিপ্লবতা, যথেচ্ছাঁচারিতা ও 
অপরিণামদর্শীতা ইত্যাদি সেই হতভাগ্য ভারতের উন্নতির নিদর্শন 
স্বরূপ? না,পাশ্চাত্য সভ্যতা সহকারে স্বেচ্ছাচারই তাহার উৎক্্ষ 
সাধনের সোপান? অতএব কিরূপে যে দেশের উন্নতিসাঁধন হইতেছে 
বলিয়া তাঁহাদিগের মনোমধ্যে প্রভীতি জন্সিয়াছে,' কিছুই বলিতে 
পারি না! বরং বর্তমান রাছর গ্রাসে ভারশুচন্দ্িমার প্রতিভা 
দিন দিন হ্বাস হুইয়। একেবারে তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে! 
ভারতের অধিবাসীরা ক্রমে ছোট বড় সকলেই অধীনতাশৃঙ্খলে 
বদ্ধ হইয়া হাহাকার রবে ক্রন্দন করিতেছেন । রাজাই হউন বা 
বাদ্‌সাহই হউন, সকলেরই সুখনুর্য্য অস্তমিত হইয়াছে; জীবন 
এবং মৃত্যু পর্যযস্ত পরহস্তে নির্ভর করিতেছে ; কোঁনরূপে কাহারও 
মস্তক উত্তোলন করিবার সামর্থ্য নাই ঃ এবং বার ভূতে দেখ লুঠঠন 

করিতেছে, কাহারও কিছু বলিবার বা করিবার ক্ষমতা নাই।-_ 


দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন | 
অন্লাভাবে শীর্ণ, চিস্তা জরে জীর্ণ, 
অনশনে তন ক্ষীণ॥ 








পূ গর্ব রব ধা লে কমে, 
চঙ্ নুর বংশ জগ্পোরব আমে, এ 
জজ রাহ মুখে লীনৃ। 
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আতুলিত ধন রত্ব দেশে ছিল, 
াহৃকর.আতি: মন্ত্রে উড়াইল, 
কেমনে হরিল:কেকু মা জানিল, 

এজি কৈল-সৃষ্টি হীন। 
তুজ্বীপ হতে গজ্গপাল এসে, 
সার শস্ত গ্রাসে, যত ছিলি দেশে, 
দেশের লোকের ভাগো খোঁস! ভুষি শেষে, 

| হায়গো রাজ! কি কঠিন ॥» 
হরিশন্দ্র নাটক। 


ভারতের প্রত্যেক নগর হইতে প্রতি মাঁসে অসংখ্য অসংখ্য 
মুগ দেয়ে, প্রেরিত হইতেছে । ক্ষুদ্র স্থচিক! ও সামান্য দীয়া- 
শলাই হইতে. পরিধেয় বস্ত্র পর্বাস্ত মমস্ত আবশ্থকীয় গৃহ-সামগ্রী 
বিদেশ হইতে আসিতেছে, এবং সেই সমস্ত জব্যাদির জন্য সম্পুর্ণ 
পরপত্যাশী হইয়া হতভাগ্য ভারতরাদীন্িগরে প্রতিদিন কোদী 


কোঠী,ুদ্রা বিদেশীযুদিগের চরণে অগ্রলিগরদান করিতে হইতেছে। 


পা ই ছুতা প্যাড আসে তু হতে, 
ভীযালগাই কাটি, ভাও আমে পাতে, 








হাদী জালিতে; খেতে, শুতে) যেতে, 
কিছুকে লোক -নয় ্াধীম ॥* 
হরিশ্চন্্র নাটক। 
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হইতেছেন। এবং সর্বোপরি দেশী আচার ব্যবহার। রীতি, নীতি ও 
ধর্্ট কর্মের লোপ হইয়া .আর্যমাজ, ; একেবারে ছিন্ন তির ইয়া 
যাইতেছে |. হায়! যে ভারতবর্ীয়, আর্ধোর! এক সময়ে গাপমা” 
দিগের বীরদর্পে মেদিনী বিকম্পিত, করিয়াছিলেন,_বাহাদিগের 
দর্শন, ধীহাদিগের বিজ্ঞান, বাঁহাদিগের সাহিত্য, বীহাদিগের 
গণিত এবং বীহাদিগের জেযাতিষ শান্্াদি উন্নতির পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন 
পূর্বক এখনও পর্যান্ত জগতের  বিশ্ময়োদ্দীপক হইয়া রহিয়াছে, 
সেই আধ্যঙ্গাতির বংশধরগণ এক্ষণে ন্লেচ্ছ কর্তৃক পরাসূত হইয়া. 
ও লেচ্ছদিখের সংসর্গাধীনে থাকিয়া কতই বে: ক্লেশ ভৌখ, করি 
তেছেন, তাহা বলিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ঘ হয়া যায় |). দাস ও ও 
অপমাঁন এক্ষণে ইঠ্াদিগের অঙ্গের আভরগ এধং স্বেতগুরধ শৈরি 
চরণরেগু ইছাদিগের শিরোভূষণ স্বরূপ হইয়াছে ইহার! এক্ষনৈ 
জীবন্স তবৎ হুইয়া “ ঈশ্বরের দোহাই' দিয়া, কায়-ক্লেশে দিনাতিপাত 
করিতেছেন, আবংতাহাতেই সন্ত থাকিয়া উচ্চাভিলাষের আশ! 
একেবারেই পরিত্যা্ি করিয়া বঙিয়া, আছেন | কোনরূপে দেশের 
বা সমাজের অন্ঠ-জায়ী-খাকিতে থা, হইতে ইচ্ছা, করেন আ। 
সকলেই আপন আপদ কার্যে বিরত । - অতএব এপ নল ভার- 
তের মঙ্লল খেঁকি? পারে সাধিত হইবে তাহ; বলিতে পারিনা । 
তবে যদি কুন পূর্ববপু রম্ষভিগেরং বিদ্যা ॥ বুদ্ধি, জবান, উৎকধ, 
ধর্ম, মহত্ব, পদ, মা, অব্য 'শৌর্যা; ্বর্ঘ, গৌরব, খ্যাতি এরং 
কীন্তি ইত্যাদ ক্র কারাদ ক্কারতহারা অচেতন আর্ধ্যসম্তানগণের 
েতনার উজ: চা, ভাহা হইলে কোন'শা কো 
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বঙ্গবানী আর্ধ্যদিগের অবনতি 


(শাজ ফাল নব্য সভ্য বঙ্গীয় যুষকদিগে় কাপুরুষতা, চঞ্চলতা, 
ীরুডা, 'আলম্ত.ও স্বজাতিজরোহিতা ্রস্থৃতি উপগ্রবে এতদেশীয় 
-নহিপেষ, বঙগীয়__ার্ধাযমাঞ্ষি একেবাছরে অবিত্রতা ও জুরতায় 
| আন্ছর হইয়া দিন দিন ছি তির হইয়া যাইতেছে । হবধর্মের প্রাতি 
গৈয় আবছা নাই । সৃচদশের প্রতি শ্রদ্ধা মাই; হ্বজাতির প্রতি 
পাই, লতা খাতার : রতি ভক্তি দাই সাধুতার প্রতি দৃষ্টি 
না) এবৎ গুরুজয়ের পরামর্শ ই্ঠাদিগের একেবারেই অগ্রাহু। 
ছারা সা আত্ম খে রত ওম থা্খপর'। ইহারা সব প্রধান 
জ জাত, ইস বা ইত পরিষদ, ইচ্ছামত 
ফেপ-বিদেশ লী ক অবাক, মহ কিছু ধর্প ও 

হু ফা সবর কারিিহেরডিফং তৎসহ সমাক্ষেরও 

84 পরিশেষে টি ঘানত্রে 





















ভার বহন করিয়া পুর্বপুরুষদিগের অকলঙ্ক নামে -কলঙ্কাপণ ও 
আপনাদিশের ভাবী উ্নতির আশার জলাঙলি প্রদান করিতেছেন। 
্বাতজ্্য ও স্াবলম্বনের ভাব ইহা দিগের (মদে কখন উদয় হয় দা । 
ইংরাজী সাহিত্য, বিজ্ঞান ও (ইতিহাস প্রন্থতিতে সম্যকরণপে শিক্ষিত, 
হইয়া বীহারা উহার উচ্চ ভাব সমুদয় ছদয়ঙ্গম করিয়াছেন, ডাহা" 
দিগের মধ্যে দুই চারিজন ব্যতীত লকলেই সেই উচ্চ ভাব সমুদার 
বিসর্জন দিয় অন্যবিধ হইতেছেন। ইংরাজী সাহিত্য) বিজ্ঞান ও 
ইতিহাস পাঠে মনুষ্যকে স্বাধীনতা -প্রিয়তা, দ্বাবলগ্বন, সহামুস্তি, 
্বদেশানুরাগ ও শ্বজাতি-প্রেম শিক্ষণ দিয়া থাকে, কিন্তু দেখিতেছি। 
আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে তাহার বিপরীত : ফল উৎপন্ন 
হইতেছে.! স্বাধীদতা-শ্রিয়তার় পরিবর্তে পরাধীনত্বা” স্বাবলযােয় 
পরিবর্তে পরগলগ্রহ হওয়া, সহান্ুডুতির পরিবর্তে বিদবেষভাক 
স্বদেশানুরাগের পরিবর্তে বৈদেশিক দ্রব্যে আনুরক্তি'ও হ্বজীতি- 
প্রেমের পরিবর্তে ম্বজাতিপ্রোহিতাতে উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতে 
ছেন__শিক্ষিত কেন ?--ইহাদিগের ্েত্যেক কার্ধ্ের প্রতিডায় 
তাহা প্রকাশিত হইতেছে। আর এক সন্জাদায লোক আছেন, 
ভাহাদিগ্বের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি, মূর্ঘতায় আচ্ছন্ন. 
কেবল আহার, বিহার, পরনি্দা। পরহিৎা, পর বা, কলর, 
সামান্য গল্প ও তাঁ পাশ! ক্রীড়া প্রস্থতিতে লি থাকিয়া দিন 
কাটান। যাহা নিত্য ক রে মাহা চিননদিন করিয়া আফিতেছেন, 
তাহাই ভীহাদিগ্ের ধর্ম, _ চদা ওজ্যাদের সীমা । এই সীমায় 
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বাহিরে তাহাদের রর না, অন্য বিষর নি +ব না 
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ইঠাদিশের কর্তৃক পদে পদে রিস্কের ভয় করিতে হয়! এরপ 
স্থলে জাতীয় উন্নতি বা পরম্পর এক্য ও সখ্য ইত্যাদির দ্বারা 
পরল্পর জাতৃত্বনূতরে সম্বন্ধ হইর্তৈ যে কত শত্ত বতলরের, ্ীয়ো- 
জন তাহার আর ইয়ত্তা পাই। তবে ভরসার মধ্যে এই যে, 
আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ তীহাদিশ্বের প্রারক- 
তিক ্বত্ব উপলব্ধি করণাঁশয়ে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এবং ভীহা- 
দিগের মধ্যে কোন কোন অধ্যবসায়শালী যুবক নিজ নিজ বুদ্ধি 
বৃত্তির পরিচালনা দ্বার! দুই একটি নুতন নূতন ( তৈল, ময়দা ও বস্ত্র 
প্রস্তত করণ ) শিল্পবস্ত্রের আবিষ্িয্না করিয়া, কেহ কেহ বা সাবান, 
স্বীয়াশলাই, কালি ইত্যাদি প্রস্তত দ্বারা 'াঁহাদিখের ম্বাধীনরৃত্তির 
পরিচয় প্রদীন করিতেছেন । অতএব এরপ চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের 
সংখা! দিন দিন ব্বদ্ধি ও ভাহাদিগের কর্তৃক এতদ্দেশে স্বাধীনবৃত্বির 
| বিস্তৃতি ও উন্নতি নাধন্ন ইইতে থাকিলে যে অন্্র প্রস্তাবের উদ্দেশ্য 
সাধম হওয়া! নিতান্ত কঠিন হইবে, এরূপ বিবেচিত হয় না। স্বাধীন- 
হাক অনুগামী হইলে বোধ হয়, ইঞ্ঠাদিশের ুদধিরৃতিও স্বাধীন 
ভাব গির়িচালনা হইতে: পারিবে ও তৎসহ মনের কুণরব্বাতি সমস্ত 
তুতি হইয়া ফমে ইহারা স্বাধীনতার মূল্য .বুবিতে পারিবেন, 
ধরব ৫. অচিরফার মধ্যে, স্বার্বীবভীবে পরস্পরের প্রতি পরস্পরে 
দহ মমতা -ও অনুরাগ প্রদশন করিতে, শিখিবেন) পরস্পরের 
দুঃখে পরস্পরে ছুঃখ ও পরজ্পরে স্থখে পরস্পরে সুখ অনুভব 
ক্রিষেন; পরস্পরের বিপদে পরস্পরে প্রাণ পর্যযস্ত পণ করিয়া পর- 
গ্পরের মনল চেষ্টা করিবেন'। অবশেষে পরম্পরে এক সহামুসৃতি 
গে আবন্ধ হইয়া” আমে দোলে ও পম্ণাজের বর্তমান অবস্থার 
শ্রতিষকার বিধানে? বিশেষ; য্দীল হব ঠওপারিবেন। এক্ষণে 
দুছ্ঘর বলবাসী আর্ধাবাবগাগর“সিক্ঠিসরিময়ে জার্ধন! যে 
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হারা, বিদ্যাডিমান,. ধনাভিমান, পদ্াাভিমান ও জাত্যভিমীম 
গ্রভৃতি নানাপ্রকার দোষে ফছুমিত, না হইয়া ও পরস্পরের প্রতি 
সাভিমান বিদ্বেষ দৃষ্টি না করিয়া পিরষ্পরে লখ্যভাব অবলম্বন. করেন 
এবং দাসত্বরূপ কারাগার হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া! দেশের 
ও সমাজের মুখোজ্বল করিতে বন্্বান হয়েন। পরে ক্রমে ক্রমে 
আপনাদিগের বর্তমান অবস্থার প্রতি দটি.রাখিয়া, উপরি উক্ত মতে 
পরম্পরে একমতাবলম্বন পূর্বক দেশের-ও জাতির উন্নতি সাধনে 
বিশেষ উদ্যোগী হয়েন। | 
আজ কাল দাসত্বের অতিশয় ্রাছাব হইয়া পড়িয়াছে + এখং 
দেশস্থ সমস্ত লৌকেই প্রায় এ দাসভ্ব্রতে ব্রতী হইয়। যার পর নাই 
ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। অনেকে আবার. এঁ দানত্ের জঙ্য 
লাঁলায়িত এবং উহারই আরাধনায় ব্যস্ত ; তাহার! জানেন যে. দাস- 
স্বই সংসারের সর্বসুখদাত। দেবতা বিশেষ। কিন্ত বিশেষ অন্ুধারন 
করিয়। দেখিলে নিশ্চয়ই জান। যাইতে পারে যে, এ দাসত্রে পরবশ 
হইয়াই এতদ্দেশীয় অদুরদর্শী আর্ধযদিগের শোণিত গুফপ্রায়, দেহ 
ৃত প্রায় ও মন ভগ্রণায় হইয় উঠিয়াছে, এবং উহারই প্রভাবে 
ইঠারা দিন দিন বল হীন, বুদ্ধি হীন,এতক্ হীন ও সাহস হীন হইয়া 
পুথিবীন্থ সমস্ত জাতির স্বণান্পদ হইয়া! রহিয়াছেন। ইন্ান্দিগের 
দাসত্বপ্ররত্তি কি ভয়ানক বল হইয়া উঠিয়াছে! ইহারা নানা 
স্থানে নানা। মত অপমান ও-কষ্ট সন্তু করিয়াও উহার ভার বহন 
করিতে পরাহ্জুখ নহেন। 
*হৎসপুচ্ছ সার: করেছি এবার, 
রা | ১ ক ডি রী নে 8 
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উপায়ে পেটের দায় নিবারণ হইতে পারে মা? এই ভারতের 
 অন্ান্য দেশেও কি লোক নাই? সাহারা কি আগাগোড়া সকলেই 
দাসত্ব করেন? তাহাদেরকি উদর নাই, না উদরের ভ্বাল| নাই ? অন্য 
উপায়ে কি উদর ুপ্তি হয় না? “নওকরিকুকুরী” যে প্রবাদ আছে, 
তাহার সত্যতা কে অন্বীকার করিতে পারেন! অন্য উপায় 
খাকিতে-সকলের পক্ষে না হউক, আজ কাল অনেকের পক্ষে 
অন্য উপাঁয় থাঁকিতে-+কেন সকলে দাসত্বকে চরম ধর্ম জ্ঞান করিয়া 
তাহারই উপামনায় প্ররৃত্ত হইয়া থাকেন! দাঁসত্বে যে মন সতীর্ণ, 
প্রতত্তি নীচ, মানসম্ত্র পদদলিত এবং উচ্চ আশা সকল একেবারে 
মন হইতৈ বিদুরিত হয়, তাহা কি কেহ অনুভব করিতে পারেন ন; . 
হারা দাসন্ছে পটু, তাহারা ইহা বিলক্ষণ অবশত আছেন ! তাই 
বলি, হে নব্য সভ্য ধঙ্গবাসী আর্ধ্যজ্রাতৃগণ ! দাসত্বের মোহিনী মায়! 
হইতে মুক্ত হইবার আশা কি আপনাদিগের মনোমন্িরে জমেও 
উদয় হয় না ? কি আশ্চর্যা আপনাদ্দিগের মনোরত্বি! আপনারা 
নান! ঈতে শিক্ষিত ও নুসভ্য হইয়াও তাহার অনুরূপ কার্য কিছু 
মাত্র করিতে সক্ষম নহেন! প্রগাঁ় অধ্যয়নশীল হইয়া বহুল পরি- 
মাণে বিদ্যোপর্জিন করিতেডুন সতা, কিন্তু সকলই সেই একমাত্র, 
দাবত্বে গিয়া বিলীন হইতেছে! দাসশুই আপনাদিগের ধ্যান, 
দাঈদই. জাঁপানাদিসের জ্ঞান এবং জাসত্বই আপনাদিগের আরাধ্য 
ধমহইট্া পড়িয়াছে॥ আপর্নীদিশ্বের জীবন, যৌবন, মান, সন্ত বা 
সাংসারিক ক্রিয়াকলাপ সমস্তই দাসত্ব মধ্যে নিহিত হইয়' গিয়াছে 1! 
দাসত চিন্তায় মগ খাঁকিয়। সপনাদিগের মধ্যে ষীহার। শ্বভাবতঃ 
চিন্তাশীল (5725681885৩) ও বাহাদিগের. ছার! জীবিকা নির্বাহের 
বল: কার স্বাধীন উপাঁয় অনায়াসে উদ্ভাবিত ও.আবিক্কৃত.হইবার 
শক নারনা, স্ীহাঁর!, ভাহাদিগোর- সেই, স্বাভাবিক ব!ঈশ্বরদ্ত 
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গুণের কিছুমাত্র সহ্যবহার করিতে বক্ষম হয়েন না।.এ দোষ আবার 
সর্বাথা আপনাদিশ্বকেও দিতে, পারি, ন।  ইছা, সমাজের দোষ। 
বাহারা চিন্তাশীল তাহাদিগকে সকল চিন্তা হইতে নিরপ্ত রাখিয়া, 
তাহাদিগের দ্বারা. সমাজের ও বাণিজ্যের উন্নতি করাই সমাজের 
কর্তব্য কর্ম ৷ তীহাদিগের সংনারযাত্র নির্বাহের ভারও সমাকেই 
বহন কর! উচিত । কিন্ত সমাজ কাহাকে লইয়া ? আপনাদিশকে 
লইয়াই সমাজ । আপনারাই সমাজের সভ্য | কাজেই দোষ গিয়। 
আপনাদিগের উপরই পড়িতেছে! অতএব সে দোষ ক্ষালন জন্য এ. 
সময়ের আবশ্টাক কি? আবশ্তক, সমান্ছের বিধি ও. সমাজের; নিয় 
ইত্যাদি পরিবর্তন-_সমাঁজ সংক্করণ। চিস্তাঁশীল (82905150159) 
ব্যক্তিদিগের প্রতিপালন ভার সমাজকে স্বহস্তে গ্রহণ করা উচিত 
নতুবা অনেক সময়ে অনেক মার্জিতবুদ্ধি, আবিষ্ষিযাশীল ব্যাক্তির 
কার্যক্ষমতা ও মেধা আমরা হেলায় হারাইয়া থাকি । তাঁহাদের 
আবিক্ষিয়াশক্তি ও তদ্দণার৷ সমাজের এবং দেশের উন্নতি--জববিষ্যৎ 
নখের সৌপান--একেবারে অস্কুরেই লয়প্রাপ্ত হয়।-. 
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এই সকল কারণেই অপরাপর. দেশে: চিন্তাশীর (829০014%9) 

ব্যক্তিদিগকে সংসার চিন্তা হইতে নিব রাশিবার জগ্ত সমাজ 

বা রাজভাগার হইতে ভরণ পোঁষণের পদ্ধতি প্রচলন নআছে। পুর্বে 
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আ: রা যেশেও, খপ রথ প্রচলিত 
দৈশীয় টর্্, -অধ্যাপক 








বিশ্ব শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থোপার্্ধন ব্যতিরেকে আর কিছুই 

প্হে, মনে এরপ ধারণা থাকা অথবা তাহাই লক্ষ্য করিয়। সম্ভান- 
স্টণকে বিষ্যা শিক্ষ। দেওয়! অনুচিত হইলেও, কার্য্যে তাহাই ঘটি- 
তেছে ॥ কি বিদ্বান, কি ধনী, কি নির্ধন, কি যুষা, কি বৃদ্ধ সকলেই 
চাকুরীর মহাপিপাসা নিবারণার্থ নান। পথে ধাবমান হইতেছেন। 
চাকুরীর আম্বাদন কেহ যে জানেন না, এমত নহে; অনেকেই 
চক্রী- রাক্ষমীর মহাঁমোহিনী-মাঁয়াতে মুগ্ধ হইয়া অশেষবিধ স্বালা 
সা সহ করিতেছেন, এবং চাকৃরীকে শিরোরত্ব জ্ঞানে শিরোধার্য্য 
ুর্বাক 'পুরক্ারের প্রয়াসে কি কঠোর অবস্থাতেই পতিত না হইতে- 
ছেঁন), . তখাচ। দেখা যাইতেছে, তাহার নিজ নিজ সম্ভানগণকে 
আৰ সেই সুখে সুখী করণাশয়েই নিজ নিজ পদবীর অনুসরণ 
করাই ₹তসহক্প হইয়া থাকেন। পঙ্গতিশালীদিগের ত কথাই 

নাই), নিতান্ত যোত্রহীন -ব্যক্তিরাও তাহাদিগের স্ত্রী পরিবারের 
অঙ্গের আঁভরণ পর্যন্ত আবদ্ধ রাখিয়া অর্থ সংগ্রহ করতঃ প্রৃতিভূ 
(8০০০) রাখিয়া সেই স্বথিত দাসত্বের জন্য লালায়িত.! আহ! ! 
বর্মিনারুণ দাঁসত্ধ যন্ত্রণায় অবগক্ন হইয়া বঙ্গমাতী কি শোচনীয় মুষ্ঠিই 
ধারণ, করিয়াছেন | 
ধর সময়ে এই বাক্গালার কার্পাস রোমসআাটের প নি দ্র 



























সি বঙ্গের আচ্ছাদন রূপে সানী ১) টার হায়! 


মেষ নীল রস্কতকারী বঙীয় তৃত্তঘায়গণজ বা তাত ছাড়িয়া 








অঙ্গের জন্য ঘারে দ্বারে. অয়গ করিতেছে 1. এতদপেক্ষা. শোকের 
ও বিন্ময়ের বিষয় জার কি হইতে, পারে ! 
*ভাতি, কর্পাকায় করে, হাহাকার, 
তা), জাতা টেনে অঙ্গ মেল] ভার, 
গে? ব্স্ত সত্তর, বিকার মাকো। আর, 
নই লে দেশের কি ছর্দিন!” 
| হরিশ্চন্্র নাটক। 


স্বাধীনতার কি অন্তময় ফল ল। বাণিজ্যের কি: তর কারা 
এবং কালেরই বা কি রি গতি! : এক্ষণে মেই.ইং পাড়ি তির 
া্াধিতইকেছে। এব ব্রি দেনীয যে ফু রর রা 
সামগ্রী, সকলই এদেশীয়দিগের অতি সুখভোগা ও ও জীতিকর হা 
করেন না; বিলাতী কথা, ভি ৯ চান না) 
কাজা করিয়া তৃপ্ত হন,ন। ; বিলাতী জুতা ভিন্ন পরিধা টা রে 
নাঃ বিলাতী কলম ভিন্ন লিখিতে চাহেন না! িাতী হক তির 
অন্য পুস্তক তাঁহাদিগের মনে; লাগে না)  বিলাতী মনুষ্য রন 
কাহাকেও মাক করিতে জানেন না. পরত বিলাতী দুখ ভরি এ 












কাহাকেও ভয়. 
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দিরধে ভাগ্যবান জান করিরা আদলে বাদ ইত থা্চেন। 
কিন্ত আবার সময়ে সমক্নে পকিল খেয়ে ফিল টি করিতেও হয় 
স্পথিশেষ বাহারা বড় চাকর? বিবি ধত বড় চাক্রে তাহাকে 
শ্ৰায় মনিবের ততোধিক ' তোঁধামোদ করিয়া টলিতে হয়_কটু- 
কটিব্যও গুনিতে হয়, এবং নীর্নামতে অপমণিও হু করিতে হয় !! 
নিশবশ্রেনীর কর্দচারীর্দিগকে সাহেবেরা এক প্রকার স্বাই করিয়া 
থাকেন) -উহ্ীদিগকে নিতান্ত কুলি মজুরের মধ্যে গণ্য করেন 
বিলি লও অভ্যুক্ষি হয় নাঁ। আথার ধাহার! ছুই হাজার চাঁরি হাজার 
হযের টাফা জমা দিয়া একটু সন্ত্রস্ত চাঁক্রী শ্বীকার করেন, ভাহা- 
| হিলের, ঈশাও একইরপ | ঘরের টাকা। জমা দিয় একপ লাঞ্চনা 
শ্বীকার্‌ করিবার ঈরঞ্কার ফি ?--চাক্রীপেষা বাঁধুদিগের প্রায় লর্ব- 
নঁএইরপ দুদশী | অরীনতা, গোলামী অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর রূপ 
ধারণ করিয়াঁছে!! কৌঁদ কৌন আফিপে কর্পঠারীবাধুদিগের 
শৌঁচি। গ্রতাব ও ধৃমপদাদি আরাখেয় কাঁধ্য সঞ্চলই সাহেবধাহাছুর 
জিখের ভূষুমৈয় উপর নির্ভর করে! কর্মচারীদিশের বিশ্রামের ঘরে 
কর্থম কখন অধিসেরও ঘরে-+তাঁলা বঙ্ধা থাকে; কোন নির্ধারিত 
বদ ধাধুদিশের আরামের জশ্ঠ তাল মুক্ক করিয়া দেওয়া হয় ও 
পয়েক-এহরী ছারদেশে অধপঙ্গিত খাঁকে ॥ পয়ে নিষ্নমিত সময় পুর্ণ 
ইইবাঁয় অনতিপূর্ব হইতে চাপরাসী বাবুদিগকে সতর্ক করিতে থাকে, 
অধ4উজ-নদর শুর হইবামাজ ঠাপয়াদী-ধ! গ্রহরী বাবুরদিগের ফিছু- 
সস গাতিন দাঁ করিয়া সাহেধের হুকুম অগুবায়ী বিশ্রামগৃহের তাল! 
বঙ্জ করিনা জাধিদী'সাহেবের মেজের উপর রাখিয়া শবচ্থানে শরাস্থান 
রী.  কুতরাৎ ধাখুদিগের জলযোগ ইত্যাদি সর্দাগ হউক বা নাই 
হউক, সাহেবের হুকুম বজায় রাখিধার জন্য বাতিব্যত্ত হইঃ--ফেহ 
কেহ জীহারীয় জধ্য পরিত্যাগ করিয়া-পন-জ্জাপর্ণ ফার্ষের স্থানে 
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রা মতে ক করিনা ।. এরূপ নানা মজে 
সুময়ে হইতে দেখা গিয়াছে য়ে, ক্র কোন রারু অর্জিত ৮ 
মধ্যে জলযোগ ইত্যাদি সমাপানে অক্ষম হওয়ায়, ডাপরারী জর 
অনুযায়ী বিআম-যরে তালা র্ধ করিয়া ঞাছান কারে, ৪৮৮০০ 
মধ্যেই রদ্ধ খাঁকেন । পরে সান্েবের আজ্ঞাননারে ভাহার] তাল্লামুক্ত 
ও যাহেৰ কুক তিরঙ্কৃত হয়! নিভান্ত বোন! ক্র স্যায়. সার 
আপন আঁপৰ কার্য পত্যাগত হয়েন 11 হার! ইহা আগে নাক 
ভাগ ব্রাসীদিগের দুররক্ছ। আরকি হুইকে পারে? ইহার! ক্র 
'করেদীর' 'অপেক্ষণও হীন হইয়া! দানবের ভার বহম করিতেছের?। 
মান, সন্ত্রধ ঘুরে থাকুক, বিতের সর্বনযশ হইলেও ইঠ্ধর)-চাক্ধরীর 
মায়। আগ করিতে প্লারেন না ।স্ 
“কীক্রীর কু হাই। ছাড়িতে হা গনি কই, 
বিয়রমি বম জয়ে আছি 
ৃ 'জারতচন্ত । 
আরও মেখ। গিয়াছে ৫ যে, এই চাকরীর উমেছারী রুর়িতে : নিয়া 
কোন কোল আাফিস হইতে বাবুরা গ্ুলিযের থাছারাওজালা। দা্চ্ষ 
ধিরগায়' লহ বহিষ্ষাত হটয়াও খাঁকেমখ, একটা ১৫ টাকায় চার্রী 
শালি কুটুলে, অনাদি হাজার উমেদার. গিয়া জনগ্' কারোর 
গ্রে দয়খান্ত পেশ ফ্ষরিতেদ বলিয়া! সকলেরই ইন্ছা, কাছে রর 
গোলমাল ছটয়া পড়ে, এবং গোল খামাইমার জন গুলির মাহা 
আবস্তুক' হয়ঃ স্থতরাৎ অনেককেই কিঞ্চিৎ কিঞ্িৎ: ক্ষিণীগিহ 
বাদী প্রত্যাগমগ করিতে হয় || 'এতযুর পরাধীন ও স্বণিত বাবর্ীরী 


হইয়া ইহার সারার আমীন যার বিলে সামান্ত দোকান 
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বালয়া ঘণা করেন । কি ভয়ানক আহাম্মুকী ।? ইহ্াদিগের তুল্য মূঢ় 
ও অজ্ঞ বোধ হয় ক্ষগতে আর দ্বিতীর নাই !! ইঙ্কারা যদি কিঞ্চিৎ 
অনুধাবন করিয়া দেখেন, তাহা হইলে অনায়াসেই জানিতে পারেন 
ধে, বাণিজ্যাদি কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া এই হতভাগ্য ভারতসন্তান- 
দিগের মধ্যে বোষ্বাই প্রদেশবাসী উচ্চাভিলাষী ন্বাধীনতাপ্রিয় অধ্য- 
বসায়শালী মহোদয়গণ তাহাদিগের দেশের ও জাতির কতবূর উন্নতি 
সাধন ও স্বজাতি বিজাতির নিকট মান্য গণ্য হইয়া যথার্থ ভারভমাভার 
গ্ভর্জাত রুভজ্ঞ সম্ভানের হ্কায় কার্য করিতেছেন; এবং ভারত মধ্যে 
শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া উন্নতিশীলের মুখপাঁত স্বরূপ হইয়া ঈাড়াইয়ীছেন। 
বঙ্গবাপী বাবুগণ এ সম্বন্ধে “চোক থাকিতে অন্ধ! ইহার জানেন 
যে, জগতে জীবিক। নির্নাহের উপায় “একমেবান্বিভীয়মূ" স্বরূপ 
এক দাত মাত্রই সার!" জান্ষেপেরা বিষয় অত এ, ইতর ভারতের 
অস্তান্ অধিবাসীদিগের অপেক্ষা বুদ্ধিজীবী হইয়াও কার্যে তাহার 
এক কপদ্দিকও করিতে সক্ষম নহেন_ ইহারা কাঁজে কুড়ে, ভোজচন 
দ্ড়ে, রচনে মারেন হ্থালিয়ে পুড়িয়ে প্রবাদটির প্রকৃত উপমাহ্ল। 
ইহাদিগের ব্য আমাদিগের নব্য কবি শ্রীধুক্ত বাঁবু রাজকুঝ্ রায় 
তদদীয় 'অবসর-সরোজিনী* নামক গ্রন্থে যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, 
আহা নিচে গ্রকটিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যদিও 
অনেকে তীহাকে “ঘরের টেকী কুমির বলিয়া মনে মনে ভাবিতে 
পারেন, তত্রাচ আমাদিগের বর্তমান অবস্থার পারত বর্ণনা এবৎ 
এস্থলের নিতান্ত উপযোগী বিবেচনায় তাহা উদ্ধত করিতে বাধ্য হই- 
লাম) সারগ্রাহী লীঠন্ববর্গ ইহার পক্ষপার্তী হইবেন সন্দেহ নাই ।_- 


৯ 


"রবির কিরণে, চাদের কিরণে, 
আধারে লি দোঘের বাতি। 


ও 


সবে উন্চ-রবে। মারে ভাঃরে কাবে ১ 
ভুতলে বাঙ্গালি অধম জাতি? 
ৃ ২. 
যদি বল, কেন বলছে এমন 1 
কেন বলি 1-তা?র আছে যে কারণ? 
কোন্‌ জাতি বল, এদের মতন 
. আঅলসত| পাকে ডুবিয়! রয়? 
কোন্‌ জাতি, ছাড়ি বাণিজ্য ব্যবসা, 
স্বণিত দাসত্বে করেরে ভরসা, 
কাজেতে অলস, অকাজে বচসা। | 
 শিরপাতি? পর-পাছুক1 বয় ৪ 
টি | 
শত্রুদের গালি) লয় কর পাতি+) 
শত্রু মারে লাধি,্পেতে দেয় ছাঁতি। . 
পর-পদ্ন সেবা করি দিব! রাঁতি | 
কোন্‌ জাতি করে জীবন ক্ষয়? 
কোন্‌ জাতি। বলঃ বাঙ্গালির মত, 
ভালবালে হ'তে পর-পদানত ? 
কলুষিত করি জীবনের ব্রত, 
পাব ধীরে সুবিত হয়? 
৮ 
বনের ব্র1হ--েও হখে থাকে, 
্ার্থীন কিয় রাখে আপনাকে, 
জীবন, গেরেও তথাপি কাহাঝেগঃ 
হইতে দেয় না জীবন-প্রতু। 
নব জিলঙের আপা জাতির়া, 
তা কে. বরে 1--হসভ্য তাহার1). 
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ত)দ্রে কটিবলে রিল হীরা 
পরপদ-গুঁজা.করে না কড়ু। 
্ঃ 
কিছু হায় হাঁ কি অঞ্জার কা ॥ 
ঝাঁজংলিরি »ধু-যেছের ক্ষীগরতা, | 
বাঙগলিরি ধু মনের হীনত 
রাঙ্কাগি-্সীবন কলঙ্ক ময়! 
যাঙাজি জাতিই হিহীল ভয়, 
ভা”ই বদের এত হুরদশ) 
এপের অঞ্জন কুকাছে ল্বালস! 
কাদের % «এ হেতু বলিতে হয় ,-_ 
ঞ 
রবির ।রিরণে, ,৯.০১.০৯,১১০৯০১, 
নি 
একক এদের অগ্ুমার নার ১ 
বং" হি ধাফিত, তা+হ'লে সদাই 
ও জািয়ে কের 'দখিবারে পই 
গৃ্“বিসন্থমদে কইতে রত ? 
একত। নাজয়ে-কিছুই হয়না, 
একতা ঝা জন মরতি রয় না, 
একতা হইলে হৃদয়ে সয় না, 
শর্রে-প্া খাত) হই নত! 
৮: 
উকট। বস. যদি রেগে উঠে, 
পাটা গালি পাখ-ভয়ে ছোটে). 
খুসি প্লহারে ছুষিতাকে ফ্োটে। 
“দে রে! রনি সনতির হয়! 








শবে ক াধানি দের্থি হাসে তা'য়, 
শঙ্-গালিখলা গীগে ছ্ধাপ্রা,. 
চকে কান মদে অনা+সে সয়! 
দি | 
এরাই আবার ঝড় হ'তেচায়! 
জোনাকি যেন বে বিধু ছুঁতে ধার! 
এর!ই আবার গল! ছেড়ে গায় 3 
- উন্নতিসোপানে উন্নীত বলে! 
এরাই ক্সাার লেখনী চালায়! 
এরাই আবার হুন্ুরি ফলায়! 
এরাই আবার স্থসভা বলায়! 


গরবে ভূতল কাপা'ক্কে চলে! 
১৩ 


সাধে কি বলি-- 
রবির কিরণে)......১.১১১১,১১০১, 
১১ 
শিয়া দেখ দেখি অর্ণবের ঝুলে, 
কত জল ধানে তখতপাল তুলে, 
সাহমিক চিতৈ, গুয় উয় ভূলে, 
ধিদেগীয়া লে ব্যবসা তরে। 
অন্ত গুনে থাক? ভার "গীরম! 
বোনের দেখ ফাশিজ্া-মহিমা, 
বাঙ্গালির তা" খেঁসেনা অিসীমাঃ 
অথচ উদ্নতি-গরব-কুরে। 
খই 
বিদ্যা কিছু, বে হাজালির আ 
পিবিব্যা এবে তঠি বাধিজোর ঠা / 
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. আতৌ.বাহসার, ব্দািং তর পারছ, 
.. »বাঙ্গালা বোসাই খাপ তা?র। 
তবুও বাঙ্গালি--অসার বাঙ্গালি! 
(সাধে নিলা করি ?_লাধে দিই গালি 1) 
ৰাঁশিজে লস, কাটে চিরকাশি 
বছিয়! দ[লত্ব-আালন্ত-ভার ! 
১৩ 
চেয়ে দেখ দেখি ইংলাণুর পানে, 
উঠেছে ফেমন উল্লতি-সোপানে ) 
জয়ধ্বনি উঠে গগপ বিতাঁনে, 
ক্ষমতা প্রকাশে পৃপিবী যুড়ে 
ইংলগু-শাসন দূরপ্রদারিত। 
দল তরে রবি হয় নাস্তিমিত, 
ঘশের গ্রবাহ ধরা-প্রবাহিত, 
বিজর়-নিশান আকাশে উড়ে! 
৯৪ 
কি ছিল ইংরাজ, জান ত সকলে, 
ঢাকিত শর্দীর গাছের ৰাকলে, 
অসত্যের শেষ আাছিল তুলে, 
কাচ মাস খেত, পুজিত ভূত) 
সেই জানি এবে বাণিজ্যের বলে, 
উঠেছে উন্নত উন্নতি-অনলে, 
প্রকাশ করেছে খ্যাতি ধরাতলে, 
সাহসেতে ঘেন শমন-দুত 
্ ১৫ | 
বাণিজোর বলেঃ কে নাজানে বল? 
করেছে ভারত নিজ পঙ্গহল!, 


॥ ৪৩ ] 


তা হলে ফ্েখিবে--নিশ্য় লেখিবে, 
গথলীয় হাব ধরণীতলে | 
২২ 
নতুবা 
রবির কিরণে ১১১১১১০১১১১১১০১১,১,, 


ধন্য ইত্রাজজাতির বুদ্ধি কৌশল! ধহ্য তাহাদিগের রাজনীতি- 
জ্বতা ! ধচ্ত ততসম্পাদিত কাধ্যকলাপ । অতি সামান্য সামান্য বাক্তি 
ইংলগড পরিত্যাগ করিয়া এতঙ্ষেশে আগমন করতঃ বাঙ্গালির স্ষন্ধে 
উঠিয়। ও বাঙ্গালিকে "মুৎস্রদ্দি' করিয়া বাঙ্গালির যোগেই আপনা- 
দিগকে কিছুকাল মধ্যে ধনবান ও ভাগ্যবান করিয়া হ্দদেশে প্রত্যা- 
গমন করিয়া থাকে ! বাজালি “মুতসুদ্দি হইয়। ভাহার কণামাত্রও 
স্মখের ভাগী হইতে সক্ষম হয়েন না; ফেবল “ভারবাহীব ক্লেশট্তৈব 
হি ভাজনম্‌।”-এদিকে বালাকাঁলশ্রদ্ত “তোর ধন তোকে খাইয়ে, 
রাখাল যায় হাত পা ছুলিয়ে” এই বাক্য সার্ক করিয়া সাঁহেবগণ 
বন্ধ ধনোপাজ্জন করতঃ স্বদেশে গ্রত্যাগত হয়েন। বাবুরা পুর্বৎ 
চাক্রীপ্রিয়ই থাকেন । তাহাদের ককৃমারি! চাঁকরী-অনুরাঁগ 
জীবন-অন্ধরাপ অপেক্ষাও গ্রবল !!_চাক্রীর লোডে পতিত হইয়া 
এদেশীয় অনেক লোক স্বীয় স্বীয় ব্যবসায়ে অনায়াসে জলাগ্রলি 
দিয়া আপনাদিগের "উপস্থিত অন্নের, উপর আপনারাই হস্তারক ও 
হিতঃডগ্স্ততোনষ্' প্রায় হইয়া ফাড়াইতেছেন-রজক বন্ত্র পক্সণালম 
পরিত্যাগ করিয়া “কেরাণী' হইতেছে, অথচ অনেক ভজ্রবংশ-সন্কৃত 
লোককে আবার বন্ত্রধৌত করন ব্যবদায় অবলম্বন করিয়া জীবনোপায় 
নংস্থাপনের চেষ্টা করিতে দেখা যাইতেছে ।. এইরুপে সুত্রধর বাক্স- 
গঠন পরিত্যাগ করিতেছে- কর্মকার লৌহ-কাঁধ্য ছাড়িয়া দিতেছে 
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ভালা ছি ছি/একিটা বিচার! 
(যাজাণির একি; বিচিত্র মতি! 
বিদ্যাপিক্ষণ বুঝি দাসত্বের তরে? রি 
আজীবন বুঝি পুজিতে অপরে, 
নিশি জাগি' মজ। আলোড়ন করে, . 
ছাড়িয়া স্বাধীন ব্যবসা-গতি / 
৫) 
রবির ফিরণে..১...০০....১.১১,১১, 
২০ | 
বাদল ভায়ার1 | করি নিবেদন, 
 যোড় করে বাদি ও রাগী চরণ। 
যা! কিছু বলিনু-*ভালরি কারণ ! 
| ভাঁখি দেখ মনে) ক'রে! না রাগ! 
রা ত কর ন্ধদাসত্ব করিতে, 
রাগ ত কর ন! “নিগার হইতে, 
 পাহ্‌ফা বহিতে, অধীন রহিতে 
বি লেশিয়! কলক্ক দাগ! 
টয 
এ সব করিতে রাগ যদি নাই! 
আমায় কথায় রেগো না দোহাই 
বাঁড়িবে কলঙ্ক আয়ো তা? হ'লে! 
যদি তাল চাও-যাণিজ্োতে যাও) 
ইংর়াছের মত ক্ষমত। দেখাও, 
বিদেশী বাণিজ্য, ধিগেশে তাড়াও, 
দেশী: ছল বানে পতাকা উদ 
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এমএ) বিএল্‌ ইত্যাদি উপাঁধিধারী ব্যক্তিদিগকে এদেশ সেদেশ 
করিয়া অর্ধের জন্য নানা স্থানীয় হইতে হইয়াছে । এইক্পে 
প্রায় ঘকদ রকম চাকুরী ব্যবসায়ের ভর্রসম্তান চাক্ুরে ব্যবন)- 
দাঁরগণ নানা মতে রুতবিদ্য (ব্যবসাদার?) হইয়াও একেবারে 
অকম্মণাবৎ হইয়া জীবনোপায়ের জন্য যথ। তথা ভমণ করিয়া। বেড়া- 
ইতেছেন | দাসহুরত্তি ব্যতিরেকে অপর কোন রত্তির প্রতি 
ইহাদিগের শ্রন্গা নাই! অন্য কোন রন্তির অনুগমনে বরং ইঙাঁরা 
অপমান কোধ করিয়া থাকেন । সুতরাং ইহাদিগের এরূপ দুর্দশা 
হওয়া নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয় নহে । ভারত যুড়ে সমস্ত লোকই 
খন আপন আপন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া “হাতের লক্ষ্মী পাকে 
ঠেলিয়া, এ একমাত্র দানহপথের পথিক হইতেছেন, তখন কাজ্জে 
বাজেই অনেক নল্সা!সী' হইলে যে ফল, তাহাই ঘটিতেছে ও 
ঘটিবে ! ইহার। আদৌ ভাবিতেছেন না যে, ভবিষ্যতে কি ছুর্দশ 
ইহা(দগের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে! একেবারেই কাগুজ্ঞান রহিত 
হইয়া নিশ্চে্উভাবে কাল কাটাইতেছেন ; এবং দিন দিন সর্ধপ্রকারে 
পরাধীন হইয়া য্পরোনান্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছেন । খাইবার 
জন্যও পরাধীন--পরিবার জন্যও পরাধীন-_দু-পা চলিবেন তাহাতে 
পরাধীন--ছু-ছত্র লিখিবেন তাহাতেও পরাধীন--ছুপয়স! উপার্কান 
করিবেন তাহাতেও পরাধীন_ দুদ আমোদ করিবেন তাহাতেও 
পরাধীন! এইরূপ লমন্ত বিষয়ের জন্য পরাধীন হইয়া ইহারা 
নিতান্ত কাণুরূষের অপেক্ষাও ঘ্বণিত ও বিধি মতে বিনষই্. হইতে- 
ছেন। এবং ইঠাদিগের সঙ্গে সঙ্গে দেশ, সমা্ ও জাতীয় ধর্্মকর্ন 
সকলক্ব উদ্তন্ল যাইতে বনিয়াছে/ দাসন্ব-বৃত্তিই সর্ব অনিষ্টের মূল 
হহয়াছে,। দাঁত কার্যে লিগ থাকিয়াই ইহীরা সমস্ত সমল 
অতিদ্বাহিতি করিয়া থাকেন, এবং মনিবের আদ্লাধনা ও গুজ। করি- 
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ও ক্ুষক চাষে জলাঞলি দিতেছে ইত্যাদি । সুতরাং কি ত্রাহ্ষণ, 
ফি বৈদ্য, কি কায়স্থ, কি অপরাপর শুদ্রজ্ঞাতি সকলেই ছত্র হস্তে 
াঁপিসাভিমুখে ধাবিত হইতেছেন ও চাকুরীর অনুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত 
হইয়া বেড়াইতেছেন । তাহাতে ফল এই ঈাড়াইতেছে যে, শতাধিক 
টাঁকী বেতনের পদ শুম্ত হইবার পুর্বে লহজ্ীপিক উমেদার 'জিমা- 
য়েউ? হুইন্ডেছে। তখন কাজে কাজেই উক্ত কাধ্যের ধাধা বেতন 
ুনীভূত হইয়া পঞ্চাশৎ অপেক্ষাও অল্প টাকার অনায়াদে বিলি 
হত্ডেছে । এইরূপে চাকরীর মূলা দিন দিন হীন হইয়া কলের 
বিশেষ কের কারণ হইয়াছে । কোন দেশবিখাত অুধী ব্যক্তি 
লিখিয়াছেন 1 ০ম ৪0855 $/1106)9 200 ০1621066110 
2001109+,--আঁর হবেই না বা কেন? দেশন্ত রমন্ত লোকই যখন 
& একমাত্র চাক্রী অর্থাৎ দালন্পথের পথিক, তখন যে উহাদিগের 
দশী। দিন দিন হীন হইসে, আশ্চর্য লি? আজ কীল শিক্ষিত সম্প্র- 
দায়ের (বা দাসের) সংখ্য। যন্তই বৃদ্ধি হইতেছে, টাকুরীর মুলাও দিন 
দিন ভতই লল্প হইয়া লোকদমুহের কষ্টের একশেষ হইয়। উচিতোছে 
এম, এ) বি, এ $ উপাধিধারীই হউন-_ডাক্তার, উকীল, ইত্রিনীয়ার 
বা ওভারশীয়ার ইত্যাদি (10109165910708] 10087 ) হাউন--কিস্বা 
হবল্প শিক্ষিত লোকই হউন, সকলেরই “অন্নচিস্তা চমৎকার? হইয়া উঠি 
গাছে; এবং “ঘুড়ি মিছিরির* গায় এক মুল্য হইতে বসিয়াছে । যে 
এগ । বি.এ; উপাধিধারীদিগকে গ্রাথণ 'আমৃদানীরণ মুখে হাকিম 
প্রন্থৃতি উচ্চদরের পদবীতে নির্বিবাদে নিধুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে, 
শ্ক্ষণে আবার তদনুরূপ উপাধিধারী খুবাদিগকে সামান্য ২০)৩, 
টাকা বেতনের কর্মের জন্য লালায়িত হইয়া ষে দে ব্যক্তির ভোষা- 
মোদ করিতে দেখা ফাইতেছে । আদালত সম্বন্ধে, কি কঙ্গিকান্তা 
হাইকোর্ট, কি লঞ্জঃম্বলের কোটসমূহ, সর্ধত্রেই বিএ ।.ব্িঃএজ্‌ 
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এমএ) বিএল্‌ ইত্যাদি উপাঁধিধারী ব্যক্কিদিগকে' এদেশ দেদেশ 
করিয়া অর্থের জন্য নীনা স্থানীয় হইতে হইয়াছে। এইন্সপে 
প্রায় অকল রকম চাকুরী ব্যবসায়ের  ভঙ্রসম্তান চারে ব্যবদ-. 
দাঁরগণ নানা মতে রুতবিগ্ত (বাবসাদার?) হইয়াও একেবারে? 
অকর্রণাবৎ হইয়া জীবনোপায়ের জন্য যখ। তথা মণ করিয়া বেড়া- ? 
ইতেছেন। দাসহুরত্তি ব্যতিরেকে অপর কোন রত্তির প্রতি 
হহাদিগের শ্রক্কা নাই! অন্য কোন রন্তির অনুগমনে বরং ইহারা 
অপমান কোধ করিয়া থাকেন । সুতরাং ইহাদিগের এরূপ দুর্দশা 
হওয়া নিতান্ত আশ্চর্যের ব্ষয় নহে । ভারত যুড়ে সমস্ত লোকই 
ধখন আপন আপন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া “হাতের লক্ষ্মী পাল 
ঠেলিয়া, এ একমাত্র দানহপথের পথিক হইতেছেন, তখন কাঙ্জে 
বাজেই "অনেক বত্্যাসী' হইলে যে ফল, তাহাই ঘটিতেছে ও 
ঘটিবে ! ইহার! আদৌ ভাবিতেছেন না যে, ভবিষ্যতে কি দুর্দিশ| 
হহাদগের জন্য পরতীক্ষ। করিশ্তেছে! একেবারেই কাগজ্ঞন রহিত 
হইয়া নিশ্চেউভাবে কাল কাটাইতেছেন ; এবং দিন দিন সর্দপ্রকারে 
পরাধীন হইয়া যৎপরোনান্তি ক্রেশ ভোৌগ করিতেছেন। খাইবার 
জন্যও পরাধীন--পরিবার জন্যও পরাধীন-_দু-পা চলিবেন তাহাতে 
পরাধীন--ছু-ছত্র লিখিবেন তাহাতেও পরাধীন-_ছু-পয়স। উপার্জন 
করিবেন তাহাতেও পরাধীন_ দুদ আমোদ করিবেন তাহাতেও 
পরাধীন! এইরূপ. মস্ত বিষয়ের জন্য পরাধীন হইয়া ইন্থীরা 
নিতান্ত কাণুরূষের অপেক্ষাও স্বণিত ও বিধি মতে বিনষ্ট. হইাতে- 
ছেন। এবং ইঠাঁদিগের সঙ্গে, সঙ্গে দেশ, সমাজ ও জাতীয় ধর্মকর্ম 
বকলক্ব উদ্তন্প যাইতে বনিয়াচ্ছে। দাসন্ব-বৃত্তিই সর্ব অনিষ্টের মূল 
হইয়াছে,। দাঁত কার্যে লিগ থাকিয়াই ইরা সমস্ত সমল 
অতিথ্বাহিত করিয়া থাকেন, এবং মনিবের আদ্লাধনা ও গুজ। করি- 
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তেই দতত রত) স্ুতরাৎ সময়াভাবে জাতীয় ধর্মকর্ম কি নিত্য- 
কর্তব্য কার্য্য ইত্যাদি কিছুই রীতিমত হইয়া উঠে নাঃ এঁধং 'অন- 
ভ্যাসের ফোটার" স্ঠায় ক্রমে ক্রমে ধর্ম কার্য্য করা ইইাদিগের পক্ষে 
নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি! বিনা আলোচনায় 
জাতীয় ধর্মকর্ম সমন্ডই লোপ পাইয়া যাইতেছে । ধর্দের কথ 
কুরে থাকুক, আঙ্গ কাল মাতু ভাষা পর্য্যপ্ত বিনা আলোচনায় লোপ 
ধাহিতে বদিয়াছে! অধিক কি, অনেকে কহিয়া থাকেন যে বাঙ্গাল! 
ভাষাটা আজ কাল “79680. 14917160889 + হইয়। পড়িয়াছে। 
উহাতে আর কিছু হয় না! কি কথ! কহা__-কি লেখা পড়া করা__ 
কি পত্রাদি লেখা-__কি সামাজিক আলাপ অভ্যর্থন। ইত্যাদি সকলই 
প্রায় বর্তমান রাজকীয় ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে । 'নমক্ষার “প্রণাম” 
ইত্যাদি অভ্যর্থনা-্ুচক শব্দনিচয় এক প্রকার অসভ্য প্রণালী মধ্যে 
পরিগণিত হইয়াছে! জাতি কুলের পরিচয় একেবারে অগ্রাহ্য 
হইয়া দাড়াইয়াছে » এবং তাচ্ছিল্য জ্ঞানে সে সমুদয় কেহ কেহ 
জানিতে ইচ্ছাও করেন ন1। কুইন্‌ ভিক্টোরিয়ার চৌদ্দ পুরুষের নাম 
জনায়াসে মুখস্থ বলিতে পারেন । কিন্তু আপনার পিতাঁমহের 
না বলিতে হুইলে মাথ! চুলকাইতে বসেন !! আবার কাহাকেও 
জাতীয় ধর্মকর্ম ও লাঁমাজিক নিয়মের পরতস্ত্র হইয়া চলিতে দেখিলে 
ধা পরিহাস বই আর করেন না ! !! 

বর্তমানে ধাহারা এমএ; বিএ; প্রভৃতি পরিক্ষোতীর্ণ হইয়া 
নানা মতে কৃতবিদ্য হইতেছেন, তাহারা যদি তদনুসারে দেওয়ানী 
(3৮01988) কিম্বা ফৌজদারী (7056086%6) সংক্রান্ত কার্ধ্যাদির 
বিবিধ চেষ্টা পাহিয়া নিজ দেশের রাজ্যশাসন জন্য, এদেশীয় আচার 
অনুষ্ঠানানভিজ্ঞ বিদেশীয়্' রাঁজপুরুষদিগের সহ উচ্চ পদাবলীতে 
অভিষিক্ত হইতে পারেন, ইহা 'অপেক্ষণ সুখের বিষয় আর কি আছে! 
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এরূপ চেষ্টা হইতে বিরত হইবার জঙ্চ কহা যাইতে পারে না ॥ 
প্রত্যুত উদৃশ পদ প্রাপ্তি পদে পদে প্রার্থনীয়*সন্দেহ নাই। 
প্রাগুক্তরূপে উচ্চপদাভিষিক্ত হইয়া! দেশের ও জাতির মান, মর্ধ্যাদ, 
পরিবর্ধন পুর্বক সততা, সরলতা৷ এবং শ্যায়ের অনুবস্তী হইয়া আপন 
আপন কার্ধ্যসম্পাদনে গৌরবাবিত হওয়া অপেক্ষা আর কি অতি- 
ললষিত হইতে পারে ? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দ্বাদশ মুদ্রা পরি- 
মিত বেতনের কার্যা-বিশেষে ( যেমত ভাকৃঘরের পেয়াদ! ইত্যাদি ) 
প্রযেশিকা পরিক্ষোতীর্ন বাবুগণ নিযুক্ত হইবার জন্য লালায়িত হইয়া 
বেড়াইতেছেন ! (মাজা অঞ্চলেও এতদপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার 
মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ।) কয়েক বৎসর পুর্ধে 
আলিপুরের কোন নূতন মুন্দেফী আদালতে বাঙ্গাল। মুহুরীগিরি 
কাধ্যে শিক্ষানবিশ (400076001০০) হইবার জন্য জনেক এল্‌,এ 
উপাধিধারী বাবু আঙিয়া উমেদার হইয়াছিলেন। মুঙ্গেফবাবু 
বিচক্ষণ ছিলেন, তিনি কৌশলে উক্ত উমেদারবাবুকে মিষ্ট বাক্যে 
সদ্ুপদেশ দিয়া বিদায় করিয়া দ্িলেন। আজ কাল পরিক্ষোত্তীর্ঘ 
বলীয় যুবকদিগের এরূপ ছুর্দশ। প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, তত্রাচ হ্বাধীন 
রত্বির প্রতি তাহাদিগের শ্রদ্। নাই। ধাহারা লেখাপড়া শিখিতেছেন 
সাহাদের যখন এই ছুর্দশা, তখন সাধারণ কর্মাকাজ্জীদিগের যে 
আরও অধিক ছুর্দশ। হইবে তাহাতে আর বন্দেহ কি !-মধ্যে কোন 
সংবাদপত্রে দেখা গিয়াছিল যে,--“কোন বঙগীয়যুবক চাকুরী সংঘটন 
করিতে অসমর্থ হইয়া মনের দুঃখে উদ্বন্ধামে আত্মহত্যা করিয়া" 
ছিল।”-_-বিগত ১৮৭৮1৭৯।৮* খুঁতীয় অন্দে যখন গ্রন্থকার কাবুল 
রণক্ষেত্রে কোন কর্দদোপলক্গে' নিযুক্ত থাকেন, ততসময়ে জীবনের 
আগায় জলাগুলি দিয়া আমাদের দেলীয় কতিপয় যুবক দাষত্তবের 
অনুসন্ধানে উক্ত যুদ্ধ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ডাহাদের 
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মধ্যে ২১টীকে তত্রস্থ বাঙ্গালিবাবুর। চেষ্টা দ্বারা: কোন কোন 
কার্যে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, অপর কয়েকটীকে জাতীয় প্রেমা- 
কাজ্জী মহোদয়গ্শণ. কোনরূপে আলিগু করিতে অপাঁরক হওয়ায় 
সকলে সাহাধ্য দ্বারা তাহাদিগ্রের হ্বদেশ প্রত্যাগ্মনের উপায় করিয়া 
দেন। দেখুন, চাকরীর পিপাস। আমাদিগের মধ্যে কি ভয়ানক 
প্রব্ল। হইয়াই উঠিয়াছে 1! লোকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষ! বা! 
জাতীয় হিতচীকি-যূ হইয়াই প্রাণবিসর্জন দিতে প্ররৃত্ব হয়, কিন্ত 
আমাদের দেশীয়েরা চাঁক্রীর জন্য--সাঁমান্য দাসত্বের জদ্য-_ 
ভিক্ষার অপেক্ষাও লঘু-রত্তি অবলম্বন করিবার জন্য-_-জগতের সর্ধ- 
নিরুষ্ট হেয় কার্য্যের জন্য-_প্রাণ দিতে বিলক্ষণ উদ্যত !!! স্বাধীন 
কার্য বা জাতীয় ধর্ম রক্ষা জন্য বাঙ্নিম্পত্তি করিতেও প্রস্তুত 
'নহেন! ইহা অপেক্ষ। দুঃখ ও ম্বণার বিষয় আর কি আছে !! 
সামান্য পেয়াদার কার্ধ্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবেন সেও 
স্বীকার, তত্রাপি ব্যবসায়ের দিকে ঘেঁসিবেন না !--বঙ্গবাঁপী যুবক- 
বন্দ! দাসত্ব করাই যদি আপনাদিগের পক্ষে একান্ত শ্রেয়ঃকল্প 
বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে সামান্য চাপ্রাসী পেয়াদার কার্য্ের 
দ্বার! জীবিক। নির্বাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত বা ষত্তুবান না হইয়া বরং 
যে গদবীতে থাকিলে দেশের, সমাজের ও আপনাদিগের অবস্থার 
িষ্নতিসাধনে সক্ষম হইবেন তাহারই চেষ্টা বিধিমতে করুন । 
কিন্ত যদি স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহের কোনরূপ উপায় অবলম্বন 
করিতে পারা যায়) তাহারই চেষ্টা সর্বাগ্রে কর্তব্য । 

উপরোক্ত রূপে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহের কথা যাহ! উল্লেখ 
ক্বরা হইল, তাহ! নিজ নিজ জাতীয় ব্যবসায় এবং বাণিজ্য -ও ক্লষি* 
কার্ধ্য-জনিত জীধন-যাত্রী ভিন্ন আর. কিছুতেই সম্তাবনীয় ছে, 
আমাদিগের দেখে “বানিজ্য বসতে জঙগী্তদর্ধং কুষিকর্্মনি' এই 
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চির প্রচলিত বাক্য আবাল, বৃ, বনিতা। দকলেই জ্জানেম ; জথচ 

উক্ত অস্বতময় বাক্যে কেহই চালিত হয়েন না, অর্থাৎ অধিকাংশ 
ব্যক্তিকে তদনুগামী হইতে দেখা যাঁয় না । যখন পার্কতীয় প্রদেশ 

মধ্যেও বিদ্যা বুদ্ধির প্রাখ্য্য প্রযুক্ত তৎ শিখর প্রদেশ ইইতে কুষি ও 

শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতে দেখা যাইতেছে, তখন আমাদিগ্ের 
রত্বগর্ডা ভারতমাতা৷ হইতে কিনা প্রত্যাশা! করা যাইতে পারে? 
যদি আলপিন্‌ ও দীয়াশলাই ইত্যাদি সামান্য সামান্য দ্রব্যের ব্যবসায় 

দ্বার ইলগুবাসী অনেকে অধিক ধনশালী হইতে পাঁরেন, তবে আর্মাঁ- 
দিগের এই ফলবতী ভারতমাত।-প্রনুত নানাবিধ উৎপন্ন জব্যাদির 
ব্যবসার, যোগে আমর! নাজানি কতই ধনশালী ও মর্ধ্যাদাশালী 
হইতে পারি ! পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে এ সংসারে কি অঙ- 
্গান্য থাকে? যদি সংপথে একান্ত নির্ভর করিয়। পরিশ্রম স- 
কারে বাণিজ্যের প্রতি যত্ধ ও চেষ্টা কর! যায়, তবে সাহস করিয়া 
বল! যাইতে পারে যে, তাহাতে কখনই আমর! অরুতকার্ধ্য হই না 
প্রত্যুত বহুল পরিমাণে ধন ও ধর্ম্মোপার্জন করিতে পারি ! অতএব 
হে অদুরদর্শী ভারত ভ্রাতাগণ ! আপনার! যদি আপনাদিগের ভবি- 
ব্যৎ উন্নতির প্রার্থনা এবং চিরদিন স্বাধীনভাবে থাকিয়া জীবিকা 
নির্বাহ ও প্বদেশীয় ভাই বন্ধুদিগের পরস্পর উপকার প্রত্যুপকারের 
প্রত্যাশা! ফরেন, তবে নিতাস্ত নীচ ও ম্বণিত কেরানীগিরির জন্ত 
আত্মসমর্পণ না করিয়। কষি ও বাণিজ্যের প্রতি এরাস্ত মনোনিধেশ 
করন এবং নিজ নিজ জাতীয় ব্যবসায়ের প্রতিও গুদাসীন্যভাব পরি- 
ত্যাগ করুন ১৮-9৩৫ 1,919 15989 "10 7011). 6108156179৪, 
জাপামবাসীর্দিগের বিষয়. বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন; 
পঞ্চাঁশৎ বৎসর পুর্ধে উহার্দিগের অবস্থা'কত বন্দ ছিল এবং এক্ষণেই 
ব! উহার মিজ নিজ উদ্যদসীলত! .পধুক্ত সেই অবস্থার কত উন্নতি 
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সাধন করিয়াছে ও করিতেছে । বোধ হয় অতি অল্পকাল মধোই 
উহার জগ্গতের অন্তান্য সভ্যজাতির সমকক্ষ হইবে। এ উদ্যাম- 
শ্ীলতাই তাহার এক প্রধান কারণ । 
ইংরাজগণ এই ভারতে আনিয়। ব্যবসায় ও চাষ টি 

নীল এবং চাঁর চাষ) করিয়া প্রতি বংসর আমাদিগের দেশ হইতে 
লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়া.লইয়। যাইতেছেন। আমাদিগের 
দেশ-_আমাদিগের মাটি-আঁমাদিগের জন মজ্ুর--নকলই আমা- 
দিগেরর_অথচ আমরা যে সেই 1--কেবল হা করিয়া তাহা দেখি- 
তেছি মাত্র! আমাদিগের উদ্যম নাই--আমাদিগের চেষ্ট] নাই.। 
কেবল মাত্র চাঁক্রী চাকৃরী করিয়৷ পাঁগল-হইয়। বেড়ীইতেছি । এই 
রত্বগর্ডা ভারতভুমি হইতে বিদ্েশীয়েরা বৎসর বৎসর কোটি কোটি 
টাক। উপার্জন করিয়। লইয়া যাইতেছেন-_ভাঁরতের অর্থ লইয়া 
ক্রোরপতি হইতেছেন-_-আঁর আমরা ? আমরা অল্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ 
ও নিস্তেজ হইয়! হাহাকার করিতেছি; তথাপি চৈতন্য হইতেছে 
না.। ব্যক্তিগত উন্নতি হইলে সমাজের উন্নতি-_সমাঁজের উন্নতি 
হইলে জাতির. উন্নতি--জাতির উন্নতিতে দেশের উন্নতি হইয়া 
থাকে। কিন্তকি আক্ষেপের বিষয়, যাহাতে প্রকৃত উন্নতি হইতে 
পারে, সেদিকে আমাদিগের দৃষ্টিমাত্র নাই । কৃষি ও বাণিজ্য] 
দ্বারাই যে ব্যক্তিগত উন্নতি, ও তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে দেশের 
উন্নতি হইয়া থাকে, তাহা আর. কাহাঁকেও বুঝাইয়। দিবার আবশ্ব- 
কত নাই।. কিন্তু আমরা এ বিষয় বুঝিয়াও বুঝি না॥ তবে 
বুঝি কি? বুঝি কেবল দাসত্ব আর হাজা, শুকাঁ, ঝর্তি,.পড়তি ও 
গোলযোগ বিহীন কোম্পানীর কাগজ !! তাই এমঃএ বি,এ. পান 
হইয়া কিন্বা সাত সমুদ্র তেরনদী পার হইয়া. বিলাত হইতে বিষ্ঞ। 
শিক্ষাপূর্বক দেশে আসিয়াও কিছু হইতেছে না। যাহাই করি 
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যাহাই শিখি--যাহাই দেখি-_যাঁহাই শুনি--শেষ উদ্দেশ চাকুরী__ 
কেবল চাক্রী, চাক্রী, চাঁক্রী !!! আর ভাল মদ জ্ঞান ও হিতাহিত 
বিবেচনা শুন্য হইয়া যাহা দেখিলাম তাহাই অনুকরণ করিললাম। 
একবার ভাবিলাম না যে, যাহা অনুকরণ করিলাম, তাহা আমাদের 
দেশেরবা সমাজের কিন্বা স্বাস্থ্যের অথব! নিজ শরীরের উপযোগী 
হইবে কিনা! এই অন্ুরুতি-প্রিয়তাই আমাঁদিগের মহান্‌ অর্ধ 
নাশের মূল হইয়াছে। বঙ্গবাসী আর্ধ্য-ভ্রাতৃগণ ! যদি আপনারা নিজের 
মঙ্গল চান_্বজাতির 'মঙ্গল চান-_-্বদেশের মঙ্গল চান--সমাঁজের 
মঙ্গল চান, তবে অনুকুতি-প্রিয়তা হইতে অবহুত ও দেশীয় আচার. 
ব্যবহারের পরতন্ত্র হইয়া আর্ধ্যসমাজের মুখোঁজ্বল করিতে কসবা 
হউন। বৃথ| বিদেশীয়দিগের চাঁল-চলনের অনুকরণ করিয়া অন- 
সমাজে নিন্দার-ভাজন হইবার'কি প্রয়োজন ? অনুরূতিপ্রিয় বলিয়া! 
আপনাদিগকে দেশীয় বিদেশীয় সকলেই স্বণা করিয়া থাকে) এবং 
কহিয়া থাকে যে, বাঙ্গালিদিগের মত অনুকরণ-প্রিয় জাতি আর 
দ্িতীয় নাই; ইহার সদসৎ বিচার রহিত ও অব্যবাস্থিতচিভ; অবস্থা- 
নুসারে ইহাদিগের আচার, ব্যবহার, খাওয়া, পরা, সকলই পরি- 
বর্তনশীলঃ এক ভাবে থাকিয়া দেশাচার, জাতীয়-চরিত্র রক্ষা ও 
সামাজিক নিয়মাদি পালন করিতে ইহারা সম্পুর্ণ অমনোযোগী । 
পিতা মাতার প্রাতি কর্তব্য কার্য করিতেও ইহ্বীরা পরাস্ুখ। কোন 
কোন স্থলে পিতা মাতা পুত্রের নিকট “010 £০০1” বলিয়া পরি- 
গণিত! ৃ ইহারা ভ্রমেও ভাবিয়। দেখেন না যে, ইহারাও ইহাদিগের 
স্তাতি কর্তৃক ভবিষ্যতে এঁরূপে ব্যবহৃত হইবেন 1. 
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এতঘ্যতীত নিন্বলিখিত কয়েকটী বিষয়েও বঙ্গবাসী আর্যাগণ 
একেবারে লম্পুর্ণ অবনতি প্রা্ড হইয়াছেন সন্দেহ নাই ।-_ 

. প্রথম । আমাদিগের পুর্বপুরুষদিগের কৃত বহু পুরাতন ও 
বনু জন'মনোরঞন জ্যোতিষ, সাহিত্যা, দর্শন.ও বেদ পুরাণ ইত্যাদি 
শান্তর ও মাতৃ ভাষার আলোচনার পরিবর্তে আমর! যে পরকীয় 
ভাষা ও পরকীয় ধর্ম্মশাস্ত্রাদির আলোচনায় গ্ররুত্ব হইয়াছি--ষে 
জাতীয় আচার ব্যবহারের পরিবর্তে বিজীতীয় আচার ব্যবহারে রত 
হইয়াছি, লে লমুদধায়ই অচিরস্থায়ী; এবং বিদেশীয়দিগের অবর্তমানে 
কখনই আমাদিগের সম্পত্তি বলিয়া বোধ হইবে না। অতএব 
ইহাকে অবনতি ব্যতিরেকে উন্নতি কিরূপে বল| যাইতে পারে? 

দ্বিতীয় । যে সনাতন আর্ধ্যধর্থের তুল্য ধর্ম আর দ্বিতীয় নাই-_ 
অন্য কোন ধর্ম যাহার ন্যায় সম্পুর্ণতা ও ্ৃত্তি প্রাপ্ত হয় নাই--ফে 
ধর্দ্ে ব্রহ্মজ্ঞানের পবিত্র পথ পরম পরিষ্কৃত আছে, সেই ধর্মের 
প্রতি সন্দিহান হইয়া__দেই ধর্মকে অশ্রদ্ধা করিয়া_-রথ। অন্য 
ধর্মাবলম্বন বা অন্য কোন ধর্মমসন্প্রদায় হজন এবং তদ্দীরা লোকের 
মনোভাব. বিচলিত করিয়৷ মূল ধর্মে দোষারোপ ও ততৎসমাজতুক্ত 
লোকরদ্দিগকে বিভিন্ন সন্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়৷ তাহার বারি কর! 
ইত্যাদি, উন্নতি কি অবনতি ? 

তৃতীয় । 'পরহস্তগতং ধনং প্রবাদ বাক্যটার ফল ও মরা 
অবগত থাঁকিয়াও যখন লোকে আবার কার্য্যে তাহাই করিতে, 
ছেন--অর্থাৎ এদেশস্থ প্রায় সমস্ত ধনবান্‌ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি 
গণ আপনাপন ধনসম্থত্তি বর্তমান রাজগুরুষদিগের হস্তে অর্পন 
করিয়া সামান্য কতকগুলি কাখজ মাত্র লৌহ-সিন্ধুক মগ্যে অতি 
যত্ত্বের সহিত. যক্ষের মৃত রক্ষা করিতেছেন-_যাহার ভরিষৎ ভাল 
মন্দ কিছুই জানা যায় না--তখন অধনতি টব আর উন্নতি কিসে? 
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চতুর্থ। “বাণিজ্য বসতে লক্গীত্তদর্ধং কষিকর্মণি । তরদদ্ধং 
রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচঃ |” যখন এই উৎকৃ্ উপদেশ- 
হৃচক প্রবাদ বাক্যের প্রথম ও দ্বিতীয়--অর্থাৎ অত্যুত্বম ও উত্বম 
এই দুইটি যাহ! পুর্বে আমাঁদিশ্নের দেশে অতিশয় প্রবল ছিল, এবং 
এক্ষণে যাহার পরিবর্তে শেষোক্ত দুইঠি__অর্থাৎ মধ্যম ও অধম-- 
আমাদিগের মধ্যে ভয়ানক প্রবল তখন অবনতি বা উন্নতি, কি বলা 
যাইতে পারে ? | 

পঞ্চম । যখন আমাদিখের দেশজাত বু উৎকৃষ্ট ও মূলাবান্‌ 
দ্রব্যাদি বহুল পরিমাণে বিদেশে রগডানি হইয়া তৎপরিবর্তে কতক- 
গুল! সামান্য ক্ষণভঙ্কুর বাসন ও পাটের বসন ইত্যাদি মূল্যবিহীন 
চাকচিক্যবিশিষ্ট দ্রব্যের আমদানী হইতেছে, তখন ইহা উন্নতি কি 
অবনতি ? 

ষষ্ঠ। যখন আমাদিগের দেশের সর্বজন-মনোরঞ্জন ও সর্ব 
কার্য্যোপকারী, পণ্ড-শ্রেষ্ঠ, আমাদের মাতৃস্থানীয়, গো-কুলের নিত্য 
সহজ লহত্্ জীবন বিনাশ হইতেছে, তখন ইহা উন্নতি কি অবনতি? 

লগ্ুয়। পুর্বে আমাদিগের দেশে ধনী, নির্ধন প্রভাতি সর্ঝ- 
সাধারণ লোকেরই অবস্থা সর্ববিষয়েই সচ্ছল ছিল। কেহই কোঁন 
বিষয়ে অসুখী ছিলেন না । সকলেই অর্থ ও শন সংগ্রহ করিয় 
রাখিতেন। অতিথি, অভ্যাত, আত্মীয় কুটুমবাদি আসিলে.অতি 
বক্ন ও আদরের সহিত মনের উল্লাসে তাহাদিখের অভ্যর্থনা রুরি- 
তেন। এবং তাদ্ৃশ ব্যক্তির আগমন ভাহাদিগের নিয়ত প্রার্থনীয় 
ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহার যম্পূর্ন বিপরীত অবস্থা ঘটিয়াছে। 
শত্তাদি সঞ্চয় এখন অপমানের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত. দৈনিক 
বা মাসিক উপার্জনে জীবনের উচ্দভাব পর্যবসিত হইয়াছে। বাহ বান 
চাকচিক্যই কর্তব্য কার্বযমধ্যে গরিধত হইয়াছে । অবস্থা এতই 
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হীন হইয়াছে যে, সামাজিক ক্রিয়া কলাপ ও ব্রতাদি নিয়ম পালন 
কর! দুরে থাকুক, আত্মীয় কুটুম্বের আগমন অথবা অতিথি সৎকারও 
লোকের আন্তরিক কষ্টকর ও অতিরিক্ত অপব্যয় বলিয়া বিবেচিত 
হয়। বাস্তবিকই কুটুম্ব আমিলে এখন লোককে "মাথায় হাত' দিয়া 
বলিতে হয়। চাঁকৃরী গেলে কাহারও--বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত লোকের-__ 
খাইবার সঙ্গতি নাই । অতএব এ সকল উন্নতি কি অবনতি ?. 

অষ্টম। গুরুজনের প্রতি অভক্তি, তাহাদের জ্ঞানগর্ড বাক্যে 
উপহাস, তাহাদিগকে যথোচিত সন্মাননা না করা ও তাহাদের 
সম্মুখে স্পর্ধীসহ বাক্য বিন্যাস করা (যাহা বিজ্ঞতার কার্য বলিয়া 
অনেকে ভাবিয়। থাকেন) ইত্যাদি আজ কাল এক প্রকার অভ্যস্ত 
কার্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে । ইহার ফল সমাজের উ্ছ আ্বলতা। 
অতএব এ সকল উন্নতি না অবনতি ? 

নবম । বিবাহকালে কন্তা-কর্তার ্বন্থাপহরণ ও ডান 
ইত্যাদি উন্নতি না অবনতি ? 

দশম । দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়। নিজের শরীর ও 
স্বাস্থ্যের গতি দৃষ্টিপাত না করা এবং তিথি নক্ষত্র বিশৈষে দ্রব্যাদির 
গুণের ব্যত্যয় প্রভৃতি বিচার ন। করিয়া যথেচ্ছ পান ভোজন ও 
কালাকাল বিবেচনা না করিয়া স্ত্রী-সহবাস এবং তজ্জনিত ব্যাঁধি 
হজন'ইত্যাদি উন্নতি ন। অবনতি ? 

এবন্িধ অবনতি সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ততপ্রাতিষিধানে 
ঈনোযোগী হওয়া কি উচিত নহে? কিন্তু তাহাতেও সমাজবন্ধন 
বিশেষ আবশ্ক । অতএব প্রস্তাবিত সমাজের অভ্যুদয় যে আমা- 
[দের বিশেষ উপকারী ও উপযোগী হইবে তত্ধিষয়ে সন্দেহ নাই । 





অধুনা আমাদের দেশে বিদ্যা ফলবতী 
হয় না কেন? 


হর জা 


অধুনা বঙ্গ-সমাজের ভাব এইরূপ ফাঁড়াইয়াঁছে যে, তদ্ুপলক্ষে 
আনন্দ করি, বা আক্ষেপ করি, সাধুবাদ প্রদান করি বা ধিকার 
প্রদান করি, হাস্য করি বা ক্রন্দন করি, ইহা স্থির করিয়। উঠা যায় 
নাঁ। আমারদের মনের বে এইরূপ দ্বৈধভাব, ইহাঁরএকটা নিরাঁকরণ 
আবশ্যক | কেন ন৷ দ্বৈধভাঁবকে প্রশ্রয় দিলে তাহার ফল কেবল 
কার্যের হানি-আঁর কিছুই নহে।. যদ্দি কাধ্য চাও তবে ছ্বৈধকে 
যত শীঘ্র হয় মন হইতে বিদায় কর। আনন্দের বিষয়ই বা কি 
এবং আক্ষেপের বিষয়ই বা কি তাহা নির্ণয় কর, তাহ! হইলে 
কার্ধযকালে কর্তব্য শ্থিরি করিতে পারিবে । বঙ্গদমাজে এক্ষণে 
বিদ্যা লয়! বহুতর আন্দোলন হইতেছে । বিদ্য1 উপলক্ষে অনেকে 
আনন্দ এবং আক্ষেপ ছ্ুইই এক সঙ্গে প্রকাশ করিয়া থাকেন.। 
ঠাহার৷ বলেন, “আজিকার দিনে বিদ্যার বড়ই উন্নতি হইতেছে” 
আবার পরক্ষণেই বলেন, “আবার তাও বলি, বিদ্যার উন্নতিতে 
তেমন ফল দর্শিতেছে-ন] !* ইহার প্রতি বক্তব্য এই যে, প্রকৃত 
প্রস্তাবে বিদ্যার উন্নতি হইতেছে ইহা যদি সত্য হয়, তবে তাহ 
হইতে যে ফল উৎপত্ন হইবে না, ইহার অর্থ নাই । যদি স্থির-চিত্তে 
বিয়া দেখ! যায়, তাহা হইলে ছুইটি আক্ষেপের বিষয় আমরা 
দেখিতে পাই; এক এই যে, বিদ্যা শিক্ষা যেমন হওয়া উচিত তেষন 
ইর্তেছে ননিচিনার্মিানিরির আর এক এই যে, বিদ্যাকে 
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কেমন করিয়! কার্ষো প্রয়োগ করিতে হয়, তাহ! আমর। জানিও না, 
শিখিও ন।। আমর! গুকপক্ষীর ন্যায় পরের ভাষা বলিতে শিখি? 
যাত্রার সঙের ন্যায় পরের পরিচ্ছদ পরিধান করিতে শিখি; এবং 
বালকদিগের ন্যায় পরের লিপিতে দাগা বুলাইতে শিখি; ইহাঁতেই 
আমরা মনে করি যে, আমাদের বিদ্যা বুদ্ধির আর ইয়ত্ব| নাই | 
ইহাতে আমরা আক্ষেপ না করিয়া কি করিব! ্‌ 

মানিলাম যে বিদ্যা যতদূর শিখিবার তাহ! তুমি শিখিয়াছ ; 
কি সত্য, কি অসত্য, ইহার যতদুর জানিবার তাহ। জানিয়াছ; কিন্ত 
মনে বিদ্যার কার্ধ্য কি হইতেছে ? মনে করিতেছ যে, তোমার কুসং- 
জ্কার বিনাশ পাইয়াছে; কিন্তু কই ! ধখন দেখিতেছি যে, পাশ্চাত্য 
'বদীকরণ শক্তি তোমার বিদ্যা বুদ্ধি সমস্তই গ্রাম করিয়া! ফেললিয়াছে, 
তখন কেমন করিয়া বলিব যে, পূর্বের ন্যায় এক্ষণে তুমি শক্তির 
উপারন। কর না । শক্তির উপাসনা! কাহাকে বলে? ইতর ভাষায় 
একটি প্রবাদ আছে “যে দ্রিকে পড়ে জল সেই দিকে ধর ছাত্তি" 
ইহাফ্কেই শক্তির উপাঁপনা বলে । ইংরাজেরা শক্ত লোক, তাহারদের 
প্রলোভন শক্ত গ্রলোভন;, তাহারদের বাহুবল শক্ত বাহুবল, অত- 
এব ইংরাজি আচার ব্যাবহার রীতি সকলই সম্তকে করিয়! পুজ। 
করিতে হইবে; ইহাকেই শক্তির উপাসন। বলে। ধরদি আমর। 
বন্তরবিদ্তা শিখিলাম তবে দেশ কাল অবস্থ! বিবেচনা করিয়া ধে, 
কোন প্রকার সুচারু যন্ত্র নির্মাণ করিব, তাহা আমারদের কর্তৃক 
হইবে না) যাহা চক্ষে দেখিব, তাহারি উপরে দাগ বুলাইব, 
ইহাঁতেই আমরা ধনূর্ধর। পঠদ্বশীয় দাগা বুলানো আবশ্বুক ইহ! 
ঘথার্থ কথা, কিন্তু চিরকালই কি আমরা পঠদ্শীয় কালক্ষেপ করিব? 
ঘদি আমর! পুর্ীরত্ত শিখিলাম, তবে দেশ কাল পি বিখেচন। 
ফরিক্বা- যে, দেশের হিতসাধনে প্রত হইব, অর্থাৎ আমারদের 
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নিজের দেশের পূর্বাপর অবস্থা এবং লোকের ভাব গতি বিবে- 
চন! করিয়া! যে দেশহিতার্থে কোন সরুপায় অবলম্বন করিব, তাহ! 
আমাদের দ্বারা হইবে না ! তবে, ইংলগুদেশে ষে যে প্রকার উপায় 
অবলম্বিত হইতেছে তাহার উপরে যদি দাগা বুলাইতে বল, 
তাহাতে আমরা আছি। ইতলগ্ডে পার্লিয়ামেন্ট আছে, ইহ 
দেখিয়া বরৎ আমর! কতকগুলি কাণ্ঠ-পুত্তলিকার পার্লিয়ামেন্ট সং" 
স্াপন করিব, তথাপি আমাদের অস্থিতে, মজ্জাতে, বাহুতে ও 
মনেতে অজেয় শক্তির সঞ্চার করিতে পারে এমন এক উৎ্রুষ্ট ধর্ম 
যাহা আমাদের নিজ দেশেতেই আছে, যদ্দারা আমরা জীবন্ত মনুষ্য 
হইতে পারি, “একমেবাদ্িতীয়” এই অজেয় মন্ত্রের বলে যাহাতে 
আমরা এক অদ্ধিতীয় এক্য-বন্ধনে বলী হইতে পারি, প্রাণ থাকিতে 
আমরা সে দিকে যাইব না! পুত্লিকার ন্যায় নৃত্য করিতে বল, 
সঙ সাঁজিতে বল, গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্থাঁয় চলিতে বল, গুক 
পক্ষীর ন্যায় কথা কহিতে বল, তোমার কথাগুলিকে মস্তকের 
উপরে স্থান দিব, কিন্তু যদি স্বাধীনরূপে বুদ্ধি চালনা করিতে বল, 
ধদি আপনার দেশের পুর্ধাপরের রহিত যোগ রাখিয়া চলিতে বল, 
যদি দেশ কাল পাত্র বিবেচন পূর্বক বিদ্যাকে কার্যে প্রয়োগ 
করিতে বল, এক কথায় এই যে, যদি জীবন্ত মনুষ্য হইতে বল, 
তবেই সর্ধনাশ ! বিদ্যা শিক্ষার ফল কি এই ! বিদ্যা উপার্জনের 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের মুখ কোথায় উজ্জ্বল হইবে, না তাহা 
ক্রমশই দীন হীন এবং শ্রীত্র্ হইয়া যাইতেছে । ইহা! দেখিয়া 
শুনিয়া কি আমর! স্থির হইয়1 থাকিতে পারি? আমাদের দেশের 
বিজ্ঞলোকেরা কি স্থির হইয়া আঁছেন 2 ইহা কখন বিশ্বাসযোগ্য 
নহে । বল দেখি, কত শত মহদ্যক্তি সময়ের কুটিল গতি দেখিয়া 
নীরবে অশ্রপাত করিতেছেন ? হৃদয়ের অশ্রু হৃদয়ে সঞ্চিত হইয়! 
৮ 
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হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, তথাঁপি নয়ন-্বার দিয়া বাহির হইবার 
পথ পাঁইতেছে না। মরুভূমিতে যে দেবতার বর্ষণ হয় না, সে 
ভাল, কেন ন1 সহস্র বর্ষণ হইলেও দেখানে কোন ফল জন্মিবে 
না। আমাদের দেশের হৃদয়সকল যখন এত কঠিন, কর্কশ এবং 
নীরদ হইয়াছে যে, তাহাদিগকে পাষাণ বলিলেও হয়, কাষ্ঠ বলি- 
লেও হয়, মরুভূমি বলিলেও হয়, সে স্থানে হৃদয় ব্যক্তিরা যে অঞ্জু 
সম্বরণ করিবেন, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উপদেশ সম্বরণ করিবেন, হিতৈষী 
ব্যক্তির! গুভানুষ্ঠান সম্বরণ করিবেন, ইহার একটিও বিচিত্র নহে। 
নিষ্ষল আড়ম্বরে যাহাঁদের প্রবৃত্তি, তাহারাই চীৎকার ক্রন্দনধ্বনিতে 
আকাশ ফাটাইয়া দেন। ভিক্ষুকের দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিয়া 
কীদিয়া বেড়ায় । সে ক্রন্দনের অর্থ এই যে, ভিক্ষা দেও ত চুপ 
করিব, না দেও ত্কাদিব | “যাচিয়া মান এবং কাদিয়া সোহাগ” 
ইহাতে কোন ফল নাই । কিন্তু ভিক্ষার ক্রন্দন স্বতন্ত্র এবং আক্ষে- 
পের ক্রন্দন স্বতন্ত্র । দেশের দুর্গতি দেখিয়া কোন্‌ সহৃদয় ব্যক্তি 
নির্জনে ক্রন্দন না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন? এই সকল 
ব্যক্তির প্রতিই আমার বিশেষ লক্ষ্য, কেনন। তাহার! ব্যথার ব্যথী; 
তন্তিম্ন অন্য ব্যক্তি আমার কথায় কর্ণপাত করুন বা না করুন, 
তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। 

এক্ষণে যদি কোন ব্যক্তির বিদ্যাশিক্ষা সাঁক্ষ হইল, অমনি 
এক দিক্‌হইতে ওকাঁলতি, এক দিক হইতে ডাক্তারি এবং এক 
দিক্‌ হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং এই তিন ব্যর্বসায় তিন দিক্‌ হইতে 
তাহাকে আক্রমণ করে। যাহাদের যৎকিঞ্িৎ পাথেয়-সংস্থান 
আছে তাহার! ওকা'লতির মৃগতৃঞ্চিকার দিকে ধাবিত হন; এবং 
সেই পাথেয় যত শেষাবস্থার নিকটবর্তী হয়, ততই পণ্ডিত্ি বা 


ঙ 


মাষ্টারি পদ তাহাদিগকে আফীকজ্ফষা করিতে থাকে । যাহারা 
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নিতান্তই নিঃসম্বল তীহারা' হয় ডাক্তারি নয় ইঞ্জিনিয়ারিং এই 
দুয়ের একটি রতি অবলম্বন করেন। যাহার! বক্কতিপন্ন ব্যক্তি 
তাহারা অবিরল-নিপতিত সংবাদপত্র-ধারায় অবগাহন করত রাজ- 
নীতিজ্মগ্ডলীর মধ্যে গণ্য হইতে ইচ্ছা করেন। পরস্ত দেশের 
হিত-সাধনের জন্য বিগ্যাশিক্ষ। করেন এমন একজন ব্যক্তিও 
এক্ষণে ছুর্লভ | পুর্বে ধিনি যাহা শিক্ষা করিতেন, সমস্তই দেশের 
উপকারার্ধে সন্ধ্যস্ত করিতেন, এক্ষণে েরপ দেখিতে পাওয়। 
যায় না। এক্ষণে এত ত রাজনীতিজ্ঞ মহাত্া বর্তমান আছেন, 
রামমোহন রায়ের মত কার্ষো অগ্রনর হউন দেখি কেমন তাহাদের 
সাধ্য! কার্যের মত কোন কার্য উপস্থিত হইলে পরম্পর মুখ 
চাওয়া চাওয়ি করিবেন, পরে এইরূপ স্থির করিবেন যে, 
যেহেতু অধিকাংশ ভ্যের মতে ইহ! অনাবশ্যক অতএব ইহা এই- 
খানেই অন্ত হউরু ! তবে যদি অদৃষ্ট-ক্রমে কোন গবর্ণর পরলোকে 
কিম্বা ইংলণ্ডে প্রস্থান করেন, তখন মহাসমারোহ, মহা বক্তৃতা, 
মহ। করতালি ইত্যাদি মহদ্যাপার সকলের আর ইয়ত্ব। থাঁকে না, 
এবং কিয়দ্দিন পরেই শ্বাক্ষর-পুস্তকরূপ টানাজাল প্রহরে নগরে 
পল্লীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া বড় ছোট মধ্যবিৎ অগণ্য শীকারে জীবিত- 
মান হইয়া উঠে। যাহার শেষোক্ত প্রকার কার্য্যকেই 'কার্ধা এবং 
দেশের বাস্তবিক কোন হিত-বাঁধনকে অকার্ধয মনে করেন, তাহা 
দের বুদ্ধির দোঁষ কি গুরুতর! অবস্থার দোষে অনেকে ভালকে অব- 
লম্বন করিতে পারেন না, মন্দকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না_-এ 
একরূপ ; এবং বুদ্ধির দোষে অনেকে ভালকে মন্দ মনে করেন, 
মন্দকে ভাল মনে করেন-_এ একরূপ ; এক্ষণে আমার বক্তব্য এই 
যে, অবস্থার দোঁষে তত নয় যত বুদ্ধির দোষে আমাদের বিদ্যাষাধ্য 
তাবতই পণ্ড হইয়া যাইতেছে'। বুদ্ধির দোঁষ কতরূপ হইতে 
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পাঁরে তাহা বুঝিতে হইলে বুদ্ধির অবয়বগুলি পৃথক্‌ পৃথক করিয়া 
নির্বাচন ক্রা আবশ্যক । বুদ্ধির প্রাধান অবয়ব দুইটি, এক 
বিশুদ্ধরূপে সত্য জানা, আর এক, বিশেষ বিশেষ কার্যোতে 
সেই সত্য প্রয়োগ করা৷ জ্ঞান-শিক্ষা যেমন আবশ্যক, জ্ঞানের 
প্রয়োগ শিক্ষাও তেমনি আবশ্যক । যদি রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চাও, তাহ! হইলে কেবল জ্ঞাঁন শিক্ষা 
করিলেই সার্থকাঁম হইতে পার; কিন্তু যদি ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চাও তাহ] হইলে জ্ঞান-শিক্ষা। এবং জ্ঞানের 
প্রয়োগ শিক্ষা ছুয়েতে যত্বু বিভাগ করিতে হইবে। 

ইহ1 অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে যে, আমাদের দেশে জ্ঞানশিক্ষা 
যেমন বিশুদ্ধ রূপে হওয়া উচিত তেমন হয় না) কিন্ত আরও 
আক্ষেপের বিষয় এই যে, জ্ঞানের প্রয়োগ্ণ-শিক্ষা মূলেই হয় না। 
আপাতত মনে হইতে পারে যে, সরল-রেখা-পথে জ্ঞানের উন্নতি 
হইয়া থাকে । কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে এ সিদ্ধান্তটি উল্টিয়া যায় । 
ঘুর্ণাবাযু যেমন ধুলিরাশি হরণ করত গগ্ণণমার্গে চক্তায়মান হইয়া 
উত্থান করে, সেইরূপ জ্ঞান পরীক্ষা আহরণ পূর্বক উন্নতি-মার্গে 
উত্থান করে। ঘুর্ণাচক্রের সহিত জ্ঞানের গ্তিসাদৃশ্য এইরূপ, যথা 
প্রথমে জ্ঞান, পরে জ্ঞানের প্রয়োগ ; পরে উচ্চতর জ্ঞান, পরে তাহার 
প্রীয়ৌগ,পরে তদপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান; এই পদ্ধতি অনুসারে জ্ঞানের 
প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ের 
শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ? বিদ্যার একটা কোন বিশেষ বিভাগ ধরা 
যাঁউক; মনে কর পুরারত্ব অব্রস্থ বিদ্যালয়ে পুরাবৃত্তের বিশুদ্ধ সত্য 
মূলেই শিক্ষিত হয় না । একেবারেই ইংলগ্ডের পুরাবনভ, অথবা যাহা 
আরও মন্দ, বিরত ভাঁরতবর্ীয় পুরারভ ছাত্রদিগকে গিলাইয়া 
দেওয় হয়। সার্বলৌকিক মানব প্ররতিতে যে একটি স্বাধীনতার 
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ভাঁব বদ্ধমূল আছে, তাহ কেমন করিয়া অল্পে অল্পে উন্মেষিত হয়, 
তাহার বাধা বিদ্ন কি কি, তাহার সহায় কিকি, ইত্যাদি ভাবের 
কতকগুলি সত্য আছে, যাহ! কোন বিশেষ জাতিতে বদ্ধ নাই, 
পরন্ত যাহ মনুষ্/জাতি মাত্রেই খাটে, পুরারত্বঘটিত দেই যে সকল 
বিশুদ্ধ সত্য তাহ] আড়ালে রাখিয়।, ইংলগ্ডের পুরার্ত্তের গ্রাতিই 
যত ঝোক দেওয়া হয়; এবং তাহার আনুনঙ্ষিকরপে ভারতবর্ষীয় 
পুরারত মস্তিক্ষের মধ্যে প্রাবিউউ করিয়া দেওয়] হয়। ইহাতে ফল কি 
হয়? না ইংলগ্ডের পুরাবৃত্বই পুরারত্ত, আর সকল জাতির পুরারত্ত 
অকর্ণ্য, এইটি আমাদের গ্রবজ্ঞান হয়। সাধারণ মানবজাতির 
পুরার্ত্বের স্থলে ইংলতীয় পুরারত্কে অভিষেক কর! কি ভয়া- 
নক স্পদ্ধার কার্য ! মানব-প্রক্ুতির মহত্ব কেবল ইংলগ্ডেরই সম্পত্তি 
এরূপ মনে করা এবং দিলীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা। এরূপ মনে কর 
উভয়ই সমান ! অতুযুক্তির যে কতদবর দৌড় হইতে পারে, উভয়েই 
তাহার দৃষ্টান্তস্থল। এই প্রকার এক-দিক্দর্শী বিষ্যা-শিক্ষা! যে 
পর্যন্ত না আমাদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত এবং তাহার পরিবর্তে 
বিশুদ্ধ সত্য-সকলের শিক্ষা প্রদান প্রচলিত হইবে, সে পর্য্যন্ত 
আমাদের বিষ্তা মৃখ্খতার দুর্গ-ন্বরূপ হইয়! বিক্ষোটক যেমন অস্থাস্থ্- 
কর ক্েদে স্ফীত এবং উত্তপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ অহঙ্কারে স্ফীত 
এবং উত্তপ্ত হইয়! কষ্টেরই কারণ হইবে । অতএব সর্বাগ্রে বিশুদধ- 
রূপে বিষ্াশিক্ষা করা এবং পশ্চাঁতে তাহাকে কার্যে প্রয়োগ কর। 
আবশ্যক। প্রয়োগ-শিক্ষা'র পদ্ধতি স্বতন্ত্র। বিশুদ্ধ সত্য ব--তাহার 
নড় চড় নাই, তাহ! না হিন্দু না মুসলমান, ন! ইতরাজ না ফরাসীন্‌। 
কিন্ত এক যে সেই বিশুদ্ধ সত্য তাহ ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন 
অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রয়োজিত হইতে পারে; প্রয়োগবিষয়ে 
প্রতি ব্যক্তি এবং প্রতি জাতির স্বাধীনতা রহিয়াছে। ফোন বিষ্তার 
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গ্রয়োগশিক্ষাঁর সময়ে সেই স্বাধীনতাকে স্মরণ রাখ। উচিত । কোঁন 
ভ'ষার ব্যাকরণ শিক্ষা করিতে হইলে পুস্তকে যেমনটি লেখ। আঁছে 
তেমনটি শিক্ষা করিলেই হইতে পারে, কিন্ত সেই ভাষাটির প্রয়োগ- 
শিক্ষা করিতে হইলে থা দৃষ্টৎ তথা লিখিতং করিলে চলিবে না । 
আপনি স্বাধীন ভাবে যে পর্য্যন্ত না ভাষা-প্রয়োগ করিতে শিখিব সে 
পর্য্যন্ত শিক্ষা অনম্পন্ন থাকিবে । স্বাধীন ভাবে প্রয়োগ কর। কেবল 
মাত্র শিক্ষিত বিদ্যার কার্ধ্য নহে, তাহাতে বুদ্ধিচালনা! আবশ্যক | 
সুতরাং যদি বিদ্যা শিখিয়াও আমরা তাহ! কার্যে প্রয়োগ করিতে 
অসমর্থ হই তবে তাহাতে আমাদের বুদ্ধির দোষ সপ্রমাণ হইবে। 
পুর'ৰৃত্বের মূল-সত্্ নকল আমরা শিখি নাই, এবং তাহা স্বাধীন 
ভাবে জাতি বিশেষের উপরে বা অবস্থাবিশেষের উপরে প্রয়োগ 
করিতেও শিখিনাই ; কি শিখিয়াছি ? না অমুক শকে অমুক ঘটনা 
হইয়াছিল, অমুক ব্যক্তি বড়ই বীর ছিলেন, অমুক ব্যক্তি অমুক যুদ্ধে 
জয়ী হইয়। ছিলেন ইত্যাদি ! এসকল বিষয় জানাতে আমাদের যে 
কি পুরুতার্থ হয় তাহ! ভাবিয়। পাওয়া স্বুকঠিন । এক ত পুরারত্ত- 
বিষয়ক সার্বলৌকিক সত্য নকল আমরা জানি না। তাহাতে 
আবার যাহা কিছু আমরা জানি তাহ। স্বাধীন ভাবে প্রয়োগ 
করিতে পারি না। প্রত্যুত থা দ্ৃষ্টং তথ) লিখিত এই পদ্ধতি 
অবলম্বন করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকি। আমাদের দেশকে এখন পরা 
ধীন দেখিতেছি বলিয়া মনে করি যে, পরাধীনতাই বুঝি আমাদের 
দেশের অলঙ্কারশ্বরূপ। ইংলগ্ডের প্রাদুর্ভাব আমর! চক্ষে দেখি- 
তেছি। এজন্য আমর! ইংলগুীয় জাতিকেই মানবজাতির আদর্শ 
রূপে গ্রহণ করিতেছি ৷ কিন্তু যাহ! চক্ষে দেখিব .তাছ্াকেই সার 
জ্ঞান করিব, এরূপ যদি সংকল্প করা যায়, তবে আর বিষ্তা বুদ্ধির 
প্রয়োদন কি? এক জন ক্লুষকও ত তাহাই করিয়া থাকে। সে 
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চক্ষে দেখে সুর্য পুর্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে গমন করে, তাহাই 
তাহার নিকটে বেদবাক্য । যদি পুরারত-বিষয়ে যথার্থই আমাদের 
জ্ঞান থাকিত, এবং তাহার প্রয়োগ্-বিষয়ে যথার্থই কুশল হইতাম 
তাহা হইলে স্বাধীন ভাঁবে আমাদের ভাবগতি বুঝিতে চেষ্টা করি- 
তাম, এবং তাহান্তে অনেক ফুল লাভ করিতাম। ইউরোপের 
যেমন সকল দেশেই স্বাধীনতার ভাঁব কোন না কোন সময়ে পরি- 
স্কুট হইয়াছে, রোমে হইয়াছে, গ্রীসে হইয়াছে, ফ্রান্সে হইয়াছে, 
স্পেনে হইয়াছে, পোর্টুগালে হইয়াছে, তেমনই তাহা ইংলগ্ডে হই- 
য়াছে; এবং সকল দেশেই যেমন যথা-সময়ে স্বাধীনতা ম্লান 
ভাব ধারণ করিয়াছে কালে ইংলণ্ডেও তাহ! সেইরূপ ন্ত্রান ভাব 
ধারণ করিবে, ইহা কিছু অসম্ভব নহে । এখন ুর্ধ্য পশ্চিমদিকের 
মুখ উজ্ভ্বল করিতেছে বলিয়া আর যে তাহা পূর্বদিকে উদিত 
হইবে না_এ কথা কখন বিশ্বাসযোগ্য নহে । আমাদের দেশে 
স্বাধীনতা এককালে কিরূপে বীজভাব হইতে রক্ষভাবে পরিণত 
হইয়াছিল এবং পুনরায় তাহা কিরূপে বীজভাবে পরিণত হইল, 
এবং ভবিষ্যতেই ব। তাহা কিরূপে বক্ষভাব ধারণ করিবে এবি- 
ষয় স্বাধীন ভাবে আমর! আলোচন। করি না । করিকি? না ইত্ল- 
গের স্ততিবাদ, ইতলগ্ডের জয়ঘোষণ1,শক্তের আনুগত্য! আর কি ঢ 
না অশক্তের গ্াতি পীড়ন, অশক্তের উপরে প্রভুত্ব, অশক্তের সদ্‌গুণ- 
সকলেরও প্রতিবাদ ! ইহারই নাম বিদ্যানুশীলন !! যদি ফোন বিষ্ঠা 
আমরা বিশুদ্বরূপে শিক্ষা করি, বে তাহাকে আমরা স্বাধীনরূপে 
কার্য্যে প্রয়োগ করিবার অধিকারী হই। যদি নৌক।-নির্দ্মাণ-বিদ্যায় 
বিশুদ্বরূপে পারদর্শী হই, তবে সমুদ্র গমনার্থে একরূপ 'নৌক! 
নিশ্মাণ করি, নদী দ্রমণার্থে অন্য এককপ নৌকা নির্মাণ করি। যদ 
পুরাবত্ব-িষ্ঠায় বিশুদ্ধরণে পারদর্শা হই, তবে ইংলগ্ডের উন্নাতি 


[ ৬৪ 
সাধনের জগ্য কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক, এবৎ 
স্বদেশের উন্নতির জন্যই বা কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করা আঁব- 
শ্যক, ইহার ভেদ আমরা ম্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি । ইংলগ্ডের সভ্য- 
তাঁও আমাদের স্কন্ধে চাঁপাইতে যাই না এবং আমাদের সত্যতাও 
ইতলগ্ডের ক্ষন্ধে চাঁপাইতে যাই নাঁ। যদি যথার্থরূপে পুরারত্ত 
শিক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সকল জাতির প্ুরারত্ত নির- 
পেক্ষ ভাবে আলোচন। করিয়া, সকলের মধ্য হইতে মূল সত্য 
গুলি অগ্রে সংগ্রহ কর! কর্তব্য, পশ্চাতে তাহ! ভিন্ন ভিন্ন জাতির 
উপরে প্রম্মোগ করা কর্তব্য । তাহা না করিয়া কোন এক বিশেষ 
জাতিকে যদি একাধিপত্য দেওয়! যায় তাহ! হইলে বিষ্ভার নিতা- 
স্তই অবমাননা করা হয়; যেহেতু বিছ্যা ইংরাজিও নহে, বাঙ্গালিও 
নহে ; বিদ্যা পক্ষপাত শুন্য এবৎ বিশুদ্ধ । বিগ্যার শুভ্র গাত্রে যদি 
কোন কলঙ্ক চিহ্ব দেখিতে পাঁও তবে নিশ্চয় জানিও, যে কোন 
শক্রপক্ষ তোমার চক্ষুতে ধুলি মুষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে, তাই বিশুদ্ধ 
বস্ততেও মাঁলিন্ত অবলোকন করিতেছ। ইংলগ্ডে ওক গাছের 
যেমন সম্মান, আমাদের দেশে বট অশ্বখের তেমনি সম্মান ; জর্নদণ 
দেশে রাইন নদীর ষেমন সম্মান, আমাদের দেশে গঙ্গ। নদীর তেমনি 
সম্মান; এই প্রকার মমতার প্রতি দৃষ্টি করিলে সমুদ্ায় মানব 
প্রকৃতি ষে এক ছাচে গঠিত তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। 
তবে কেন আমর বট অশ্বথ ছাড়িয়া ওক গাছের শরণাপন্ন হইব ? 
গঙ্গা নদী ছাড়িয়! রাইণ নদীর শরণাপন্ন হইব? মহাভারত 
রামায়ণ ছাড়িয়া মিপ্টন্‌ হোঁমরের শরণাপন্ন হইব ? বেদ বেদান্ত 
ছাড়িয়া ইুদীয় শাস্দরের শরণাপন্ন হইব? এবং আমাদের দেশের 
জ্ঞান-গর্ভ অমূল্য ভাষার সুমধুর আন্মাদ বিস্বত হইয়া পরের উচ্ছি- 
ইউকে মহাপ্রসাদ জ্ঞান করিব? পুরারত্বের মূলসত্য গুলি দেশ কাল 
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পাত্র বিশেষে কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয় তাহা না জানাতেই 
আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের যত কুবুদ্ধি ঘটে। পুরারত-বিষয়ে যাহা! 
রলা হইল সকল বিষয়ে এরূপ । ইংরাজি প্রণালীতে কৃষিনিদ্যা 
শিক্ষা কর! উচিত, অনেকের মনে এইরূপ একটা বিশ্বার জদগ্মি 
যাছে। ক্লষিবিদ্াঘটিত মূল-সত্য কল শিক্ষা করাতে অনেক ফল 
আছে ইহা আমরা মুক্তকণ্ে স্বীকার করি । কিন্তু আমাদের দেশে 
এতকাল কুষিকার্ধ্য চলিয়া আমিতেছে, অথচ আমাদের দেশের 
চাঁষারা ক্ুষিকার্ধ্য কিছুই বুঝে না, ইংরাজেরা সকল বুঝে, টহা 
কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে। যাহার! আমাদের দেশের কৃরিকার্থোর 
উন্নতি সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের উচিত যে, আমাদের 
দেশের ভূমির অবস্থা কিরূপ তাহা বিশেষরূপে জানেন এবং আমা- 
দের দেশের কৃষকেরা কিরূপ প্রণালীতে কার্য করে তাহা তর তন্ন 
করিয়া! শিখেন, তাহা হইলেই স্বাধীনভাবে কৃষিবিদ্যার মূল সত্য 
সকল কার্যে প্রয়োগ করিবার অধিকার জন্মিবে | যদ্দি কোনস্থলে 
শিক্ষিত বিদ্যার সহিত পরীক্ষার এঁক্য না হয় তবে নেই চুলে 
শিক্ষিত বিদ্যার প্রতিবাদ করিতে হইবে, ইহাতে ভয় করিলে 
চলিবে না । কিন্ত এরূপ করিবার অধিকারী কে? যিনি প্রভূত শ্রম 
স্বীকার করিয়। পরীক্ষিতব্য তাবৎ বিষয় স্বচক্ষে প্রণিধান পূর্বক 
দেখিয়াছেন, এবং ধৈর্যযসহকারে প্রচলিত ক্ৃষিপ্রণালী আদ্যোপান্ত 
শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কেহ নহে। যিনি ইংলগ্ডের 
কৃষিবিষ্যা, অথবা ইংলগডের চিকিৎসা-বিষ্তা, অথবা ইংলগ্ডের 
বেশ ভূয়া বা রীতি নীতি, অবির্ৃতভাবে এদেশের স্কন্ধে চাঁপা- 
ইতে যান, তাহারা এক কিন্তুত দৃশ্য ! হংস, কাণ্ঠ-বিড়ালীর ন্যায় 
চলিতে অভ্যাস করিতেছে; সৌরভপূর্ণ পদ্মফুল আপনার কায়াকে 
ক্ষুদ্র করিয়া, কান্ঠ-গ্রোলাপের বেশ ধারণ. করিতেছে; হিসালয়, 
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আল্পের অনুকরণে -গুরৃত্ত হইতেছে । আমাদের দেশের উদার 
মন এবং দৌঁধুযমান পরিচ্ছদ সকল, কুটিল মন এবং খর্বাকতি 
পরিধেয় বস্ত্রের অনুকরণ করিতেছে ; এ যেমন এক অদ্ভুত দশা, 
উহাও সেইরূপ | | | 

গুভ্রবসন। বিস্তাকে পাঁচরও। বন্ত্র পরাইলে, তাহা কি কখন 
মানায়? অবিদ্ভাকেই তাহা সাঁজে ! যাহ! আড়ম্বর এবং চাক- 
চিক্যে ভুলে না, যাহার দৃরদৃষ্টি কৃত্রিম সভ্যতার মায়াপ্রাচীরে 
প্রতিহত হয় না, তাহাই বিদ্কা ; যাহার ভিতরে অসার বাহিরে 
ক্বাড়ম্বর, যাহার নৈসর্গিক শোঁতা কিছুই নাই, অলঙ্কারই সর্বান্ম, 
যাহা আপাত-রম্য কিন্ত পরিণামে বিষত্তুল্য, তাহাই অবিদ্যা । 
এই অবিদ্যাকে বিদ্যা মনে করা, বুদ্ধির একটি প্রধানতম দোষ | 
ধাহারা অবিস্ভাকে বিষ্ঠা মনে করেন, তাহারা চাপল্য এবং কুটিল- 
তাকে মনুষ্যের একটা মহতগুণ বলিয়া মনে করেন। বিগ্যাকে 
আমর! মস্তিক্ষের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখি ; অবিদ্ঠার কথা শুনিয়া 
চলি; এ অবস্থায় বিদ্যা হইতে যে কোন ফলই ফলে না তাহাতে 
আর বিচিত্র কি? যেমনটি দেখিব তেমনটি করিব এই ভাবটি 
অবিদ্যার লক্ষণ; পরস্ত যাহা উচিৎ তাহাই করিব এই ভাবটি 
বিদ্যার লক্ষণ। মনে কর, জাহাক্ত তৈয়ারি করা দেখিলাম এবং 
যেমনটি দেখিলাম তেমনটি শিখিলাম । জাহাজের এরূপ গঠন হওয়। 
উচিত, এরূপ গঠন হওয়া উচিত নহে, ইহা এই অংশে বিজ্ঞান- 
সঙ্গত, এই অংশে বিজ্ঞাননঙ্গত নহে, ইহাতে এই গুণ, ইহাতে এই 
দোষ, এ মকল কিছুই জানিলাম না, যেমনটি দেখিলাম, তেমনটি 
শিখিলাম; ইহাতে ফল এই হয় যে.আমি সেইরূপ জাহাজ তৈয়ারি 
রুরিতে পারিব, কিন্তু দ্বেশ কাল অবস্থা ভেদে যদি অন্য রূপ জাহাজ 
প্রস্তুত করা আবশ্যক হয়, তাহা,হইলেই. আমি অন্ধকার দেখিব.। 


[ ৬৭ ] 
জাহাক্ত তৈয়ারি-বিষয়ে যথা-দৃষ্ট অনুকরণ করিতে শিখিলে; তাহাতে 
কতকটা ফল দর্শিতে পারে, কিন্তু সে ফল বিদ্যার চক্ষে অতীব অকি- 
ঝিৎকর | বিষ্যা এই চাহেন যে, তুমি যক্ত্রবিষ্ভার সত্য সকল শিক্ষা 
কর, এবং নিজের বুদ্ধি চালনা করিয়া সেই সত্য কার্যেতে প্রয়োগ 
কর; যেরূপ গঠন বিজ্ঞান-সঙ্গত এবং দেশ, কাল অবস্থার উপযুক্ত 
বিবেচনা! কর, তোমার জাহাজকে তুমি সেই প্রকার গঠন প্রদান 
কর; আপনার বুদ্ধিকে স্বাধীনভাবে পরিচালনা কর। প্রথম 
প্রথম তোমার কার্ধ্য অপরিপক্ক হইতে পারে, কিন্ত জ্ঞানের স্বাধীন 
প্রয়োগ অভ্যাস দ্বারা ক্রমে যত তোমার বুদ্ধি খুলিবে, ততই 
তোমার কার্ধ্য উৎকর্ষ লাভ করিবে ; স্বাধীন বুদ্ধি চালনাই উন্নতি 
লাভের একমাত্র উপায় । লেখা শিখিবার সময় প্রথমে কিছু কাল 
দাঁগা বুলান আবশ্যক, সম্ভরণ শিখিবার সময় প্রথমে কলশ অব- 
লম্বন করিয়া চল! আবশ্বাক, হাটিতে শিখিবাঁর সময় প্রথমে ধারী 
হস্ত ধারণ করিয়া চল আবশ্টাক, ইহা ঠিক কথা; কিন্তু কবে 
স্বাধীন ভাবে লিখিতে পারিব, কবে স্বাধীন ভাবে সম্ভতরণ দিতে 
পারিব, কবে শ্বাধীন ভাবে হাটিতে পারিব, এ কামনারটি আর্াঁ- 
দের মন হইতে যেন তিলার্ধ অন্তর ন1 হয়। অনেক বিষয় এমন 
আছে যাহাতে আমাদের স্বাধীনতা! খাটে নাঁ। পূর্বেই বলিয়ান্ছি 
যে, বিশুদ্ধ বিষ্যা ধ্রুব ও অটল; তাহা আমাদের স্বাধীনতার 
আয়ত্বের মধ্যে নহে। কিন্তু সেই যে বিশুদ্ধ বিদ্যা, তাহাকে মস্তি- 
ক্ষের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলে' চলিবে না, পরস্ত 'তাহাকে ভিন্ন 
ভিন্ন দেশ কাল পাত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে । এই যে প্রয়োগ- 
ব্যাপার ইহাতে ধিনি যে পরিমাণো স্বাধীন বুদ্ধি চালনা করিবেন, 
তিনি সেই পরিমাণে: কৃতকীরধ্য হইবেন 1. যখন আমরা লিখিতে 
শিখি তখন আমরা আমাদের নি্ঘঈর ছাদে লিখি, যখন সম্তরণ 
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ফিতে শিখি তখন নিজের ধরণে সম্তরণ দিই, যখন চলিতে শিখি 
তখদ দিঞ্জের রকমে চলি। কিন্ত আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার 
ফল অবিকল ইহার বিপরীত দ্লেখিতে পাওয়া যায় । ধথা, মিল্টন্‌ 
যের€পে লিখিয়াছিল আমাদের সেইরূপ লিখিতে হইবে, মিউদকে 
যেমন করিয়। সম্বোধন করা হইয়া থাকে, সরম্বতীকে নেইরপ 
করিয়। সম্বোধন করিতে হইবে; আমরা যে আপনার ছাদে 
লিক্ষিব। আপনার চক্ষে দেখিব, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া 
'চলিব। এটুকু স্বাধীনতাও আমাদের থাকিয়া কাজ নাই! যাহ 
দেখিব তাহ শিখিব, ইহাই আমাদের শিরোভূষণ !! বিদ্যা- 
শিক্ষণর এই কি ফল? আমাদের দেশের ধর্্-প্রবর্তকের! অন্যান্ত 
দেশের ধর্ম-প্রবর্তকদিগের ন্তায় চলিয়াছেন ; এক্ষণকাঁর নব্য ধর্ম 
প্রবর্তকের' ক্রাইষ্ট কিরূপে চলিয়ীছিলেন, মহম্মদ কিরূপে চলিয়া- 
ছিলেন, চৈতন্য কিরূপে চলিয়াছিলেন এই সকল অন্বেষণ করিয়া 
বেড়ান, এবং তদনুসারে চলিতে বলিতে অত্যান করেন । পুরাৰত্ত 
পাঠ কর, দেখিবে, ক্রাইষ্ট. মহম্মদ বা অন্য কোন ধন্ম-সংক্ষারক 
অন্য কাহারও আচল ধায় চলেন নাই, ইহ দেখিয়ী গুনিয়াও 
ভুমি কি মনে কর যে, কোন্‌ দেশে, কোন্‌ কালে, কোন্‌ অবস্থায়, 
কে কিরূপে কার্ধয করিয়াছিলেন, সেইন্ধূপ কার্ধ্য তুমি এই দেশে 
এই.কালে এই অবস্থায় অনুকরণ করিয়া বাস্তবিক কোন স্থায়ী 
ফল লাভ করিতে পারিবে? কি বুদ্ধির ভুল ! | 

এই.সকল দেখিয়া, গুনিয়। এইরূপ সিদ্ধান্তে অগত্যা উপনীত 
হইতে হইতেছে যে,সর্বজাতি-সাঁধারণ বিদ্যার যে একটি বিশুদ্ধ 
অংশ আছে তাহার মর্ম আমরা'কিছু মাত্র বুঝিতে পারি নাই 
এবং আমাদের যেরূপ দেশ, যেরূপ কাল, যেরূপ অবস্থা, তাহা 
তেই- বা কিরূপে বিষ্ঠা গ্রল্লাগ করিতে হল্ন তাহাও আমরা 
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শিখি নাই; শিখিবাঁর ঘধো কেবল আমরা দাগ! বুলাইতে শিখি- 
মাছি! আমাদের স্বদেশীয় পূর্বতন একটি সামান্য কবিরও মর 
গ্রহণ করিতে পারি না, অথচ বিদেশীয় মহাকবিদিগের মর্ম 
গ্রহণে যৎ্পরোনাস্তি পটু হইয়াছি এবং তাহাদের লিপিতে দাগ] 
বুলাইয়৷ না! এদিক না ওদিক এইরূপ নূতন নুতন অস্ভুত সঙের 
হজন কার্যে অসামান্য নিপুণ হইয়া! উঠিয়াছি। কিন্ত ইহা স্থির 
সিদ্ধান্ত যে, বিশুদ্ধ বিদ্যা এবং তাহার স্বাধীন প্রয়োগ, এ ছুই 
বিষয়ের শিক্ষাতে আমরা যত দিন বঞ্চিত থাকিব, ততদ্দিন 
আমাদের বিষ্ঠা ফলবতী হইবে-না। 

বাহুল্য অনেক বলিয়াছি, এক্ষণে সকল বক্তব্য এক দুই কথায় 
বলিয়। অগ্যকার মত বিদায় গ্রহণ করি । বিদ্যা মনুষ্য-জাঁতি মান্রে- 
রই সম্পত্তি; বিদ্যাকে যদি বিশুদ্ধ চক্ষে দেখ তবে দেখিবে যে, 
ইংরাজি পরিচ্ছদে তাহার শোভ। বৃদ্ধি হয় না৷ এবং বাঙ্গালি পরি- 
চ্ছদেও তাহার শোভা ল্লান হয় না; উদার অমায়িক এবং বিশুদ্ধ 
বিদ্যাকে বাঙ্গালির হিতসাধনার্থে প্রয়োগ করিতে হইলে বাঙ্গালি 
রকমে গ্ায়োগ করা কর্তব্য । যদি যন্ত্রবিগ্যা শিখ, তবে এক 
দিকে যেমন যক্্রবিদ্যার মূলবর্তী বিশুদ্ধ সত্য সকল শিক্ষা করিবে 
এবং বড় বড় ইউরোপীয় যন্ত্র সকলের মর্ম, অভিসন্ধি, কৌশল 
প্রভৃতি জ্ঞানের আয়ত্ত করিবে, অন্যদিকে স্বদেশে যে সকল যন্ত্র 
প্রচলিত রহিয়াছে স্বাধীনভাবে বুদ্ধি চালনা করিয়া সে সকলের 
উ্নতি সাধনার্ধে যত্ববান্‌ হইবে এবং বদি কোন নূতন যন্ত্র নির্মাণ 
করিবার প্রয়োজন হয় তবে তাহ! দেশ কাল পাত্রের উপযোগী 
করিয়। স্বাধীর্নভাবে নির্মাণ করিষে |. যদি পুরারত্ত শিখ, তবে 
পুরাই মন্থন করিয়া সর্ব-জাতীয় সুল্য-সত্য সকল আহরণ ক্র 
এবং তাহ ক্বরনেশের হিতসাধন্বার্ধে প্রয়োগ কর সকল বিদ্কা 


| ** 
সপ্বদ্ধেই এরূপ জাঁনিবে। এক কথায় এই যে, বিদ্যার মূল-সত্য সকল 
প্রথমে উত্তমরূপে আয়ত্ত করিবে; সেই মূল-সত্যগুলিকে দেশ্শ কাল 
পাত্র ও অবস্থার সহিত জড়িত ন৷ করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞাননেত্রে পর্যাবে- 
ক্ষণ করিবে ; কিন্ত যখন তাহাদিগকে কার্যে প্রয়োগ করিবে, তখন 
এই বিশেষ দেশে, এই বিশেষ কালে, এই বিশেষ অবস্থায়, এই 
বিশেষ জাতিতে, কিরূপে প্রায়োগ করা যাইতে পারে তাহ! সবি- 
শেষ বুদ্ধি চাঁন! করিয়া স্থির করিবে । বীহাদের বিদ্যা শিক্ষা 
সাঙ্গ হইয়াছে তাহাদিগকে আমি বিনীত ভাবে বলি যে, শ্বাধীন- 
ভাবে বুদ্ধি চালনা করিয়া সেই বিগ্যাকে হ্বদেশের হিতসাধন কার্ষ্ে 
প্রয়োথ কর, আপনার বুদ্ধি অনুসারে এব আপনার দেশের প্রকৃত 
পদ্ধতি অনুসারে বিদ্যাকে কার্যে প্রয়োগ কর। তিনটী বিষয়ে 
সাবধান,_শুঁকপক্ষী হইও নী, দাগ! বুলানো! সার করিও না, সঙ, 
লাগিও না, আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। 
তত্ববোধিনী পত্রিক। | 


বিলাত ব। অপরাপর দেশ বিদেশ গমন। 


: বিগ্যালাভার্থ বিলাত বা অপরাপর দেশ..বিদেশ গমনাগমনের 
প্রধা আজ কাল যেরপ প্রচলিত দেখ! যাইতেছে এবং ততপ্রুতি 
এদেলীয় আধুনিক শিক্ষিত দন্্রদায়ের যেরূপ আগ্রহ, তাহাতে 
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'আমাদিগের সমাজ হইতে অচিয়ে তৎসম্বন্ধে কোন' উপায় নিপ্ধা- 
রিত না হইলে দেশ, সমাজ বা আর্ধ্যবংশীবতৎস যুবকরন্দ কাহারই 
উন্নতির আশা নাই | জঅমাজ-বন্ধন-শিথিলতাই সকল অনর্থের মূল 
হইয়া ঈীড়াইয়াছে । কেহই আর নমাঁজের মুখাপেক্ষা করেন ন1; 
সকলেই যথেচ্ছাচাঁরী হইয়। ইচ্ছামত খাওয়া, ইচ্ছামত পরা, ইচ্ছাঁ- 
মত ষথ| তথা গমন ইত্যাদি বিবিধ সমাজ বিহিত কার্যে ত্রতী 
হইয়াছেন ও হইতেছেন, এবং ইচ্ছামত যে কোন সমাজে বা সম্প্র- 
দায়ে মিলিত হইয়া প্রধান সমাজের (আধ্যসমাজ) যৎপরোনাস্তি 
অবনতি ঘটাইতেছেন | কেহ ধর্ম, কেহ বিদ্যা, কেহ ব1 অর্থ উপা- 
নের নিমিত্ত অনায়াসেই আত্মীয় বন্ধুবান্ববদিগের ম্মেহময় সংসর্গ 
পরিত্যাগ পূর্বক, পৈতৃক পথ একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়া, নানা 
প্রকার নৃতন নৃতন পথ অবলম্বন করিতেছেন। এইরূপ নান! প্রকার 
উপপ্নবে উপপ্লূত হইয়া বিশুদ্ধ আর্ধ্-সমাজ একেবারে ছিন্ন ভিন্ন 
হইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিরই দ্বণাম্পদ হইয় ঈীড়াইতেছে। 
সকলেই জানিয়াছে যে, আধ্যজাতির তুল্য অব্যবস্থিতচিত্ত 
ও অনুকরণপ্রিয় জাতি আর দ্বিতীয় নাই । ইহাদের মনোরত্তি, 
ধর্মরৃত্তি বা কর্মরৃত্তি সমস্তই পরিবর্তনশীল । পুথিবীর অপরাপর 
জাঁতিদিগের মত ইহারা আপনাপন অমাঁজ, ধর্ম, কর্ম ইত্যাদির 
প্রতি দৃঢ়তর বিশ্বাসের সহিত মনকে স্থির রাখিতে পারেন ন1; 
ইহারা অর্বক্ষণই নৃতনতৃপ্রিয় । এই সকল কারণেই এদেশীয়দিখ্বের 
উপর অপরাপর সভ্যজাতিদিগের বিশ্বাও ক্রমে ক্রমে তিরোহিত 
হইয়া আদিতেছে। অনেকে বলিয়া থাকেন, বঙ্গবাসী আর্ধ্যেরা 
সামান্য অর্থের লোভে না করিতে পারেন এমন কার্ধ্যই নাই! 
অর্থেরই. জন্য উচ্মপদাভিলাষী, হইয়া, ইছারা আত্মীয় বন্ধু স্বজন- 
দিশের সমাজ ত্যাগ. করিয়া, বিলাত গমন.করেন। যদি কেহ বলে 
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ইঙ্ঠাদের বিলাত গমন. দেশের উন্নতির জন্য, কিস্ত সে কেবল 
 কথার.কথা-_একট! ছলনা মাত্র ; কার্ষ্য কিছুই হয় না, বরং সমূহ 
অবনতিই ঘটিতেছে। কই দেখান দেখি, কয়জন ব্যক্তি দেশহিত- 
সাধনে কৃতগঙ্কল্প হইয়া বিলাত. ভ্রমণ. করিতেছেন বা করিয়া- 
ছেন?ঞ্জ সকলেই নিজ নিজ স্বার্থের জনা-_-মিজ নিক্গ অর্থোপার্জন 
লালসা পরিতৃপ্ব করিবার জন্যই বিলাতগামী হয়েন। যাহার! 
সামান্য অর্থের জন্য মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধুর অস্বতময় নংসর্গ 
পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাহাদের অসাধ্য কি আছে? তাহারা 
সকলই করিতে পারেন। তাহারা যে কতদূর মূঢ় ও স্বার্থপর 
তাহা বর্ণনাতীত। অতএব এরূপ অনার স্বার্পরদিগেয় দ্বার 
জাতীয় চরিত্র রক্ষা বা দেশের হিতনাধন ইত্যাদি হওয়া! নিতান্ত 
দুর্ঘট | 
এতদ্দেশীয় যুবকেরা এক্ষণে স্ব স্ব প্রধান হইয়া আঁপনাঁপন 
ইচ্ছামত কার্ধ্য করিতেছেন, সমাজের বা মাতা! পিতা গভৃতি গুরু- 
জনের মতামতের অপেক্ষা করেন না । - তাহাদিগের মনে যখন 
যাহা উদ্দিত হয় তখনই তাহ1 করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। সমাজের 
মুখাপেক্ষী হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহাকে এক প্রকার দ্বণাই 
ক্রিয়া থাকেন। ইহার! প্রায়ই স্বেচ্ছামতে বিলাত মাইতেছেন, 
তথায় অবস্থিতি করিতেছেন, এবং তথাকার আচাঁর ব্যবহার 
ইত্যাদির অনুকরণ করিয়া আপনাদিগ্রকে মহৎ ও ক্ষমাবান্‌ মনে 
* এন্থলে বৈদাকুলোস্তৰ ম্বগার মহাত্মা কেশবচন্দ্র মেন ও বাবু প্রতাপচন্ত্ মনুমদার 
প্রভৃতি করেক বাক্কির ও শ্রীযুক্ত বাবু লালমোহন ঘোষ মহাশয়ের উদাহরণ অনেকে দিতে 
পায়েন কিন্তু প্রথমোজ মহোদয় নিজ নিজধর্মমসন্প্রদায়ের আধিপতা বিস্তার ও শেষোক্ত 
মহাশয় সাধারণ ভারতের রাজনৈতিক হিতসাধন সম্বযে বিলাত গমন করিয়াছিলৈন' ও 


ফরিক্লাছেন। । প্রকৃত প্রস্তাবে আরধাসঙাজের সাঁহত ভাহাদিগের কোনও সংশ্রব ছিল মা ও 
নাই।'কাজেই আর্ধ্যসমাজের নিকট গাহাদেক বিলাত ছাওয়! ন| যাওয়া ছইই সঙ্গাল। 
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করিয়া “ধরাকে সরা” জ্ঞান করিয়া খাকেন। পরে তথা হইতে 
প্রত্যাগত হইয়া স্বেচ্ছামত স্থানে বাস করেন; দেশীয় সমাজের 
দিকে ঘেসেন না; দেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি ফিরিয়া চাহেন 
নাঃ দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতে পারেন না; দেশীয়" 
লোকের সহিত ভাল করিয়৷ আলাপও করেন না! কেবল বিলাতি 
সংসর্গভূক্ত থাকিয়া বিলাতি অশন-বিলাতি আসন--বিলাতি 
বপন-বিলাতি বাসন ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া সাহেব হইবেন 
ইহাই তাহাদিগের নিতান্ত বারনা | কিন্ত যদি ভাবিয়া দেখেন 
তাহ। হইলে দেখিতে পাইবেন শিথী পুচ্ছধারী বাঁয়সের সহিত 
তাহাদের কোন প্রভেদ নাই । তাহার! হ্যটি কোটই পরুন, খানাঁই 
খাঁউন, দাঁবানই মাখুন আর চুরটই খাঁন, যে “কালা আদৃমি” 
তাহাই থাকেন । তাহারা না সাহেব সমাজে আদ্ৃত হন, না আর্ধ্য- 
সমাজে গৃহীত হন । এ কেবল তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র !! 
“ কাকস্য চঞ্চ যদি সর্ণযুক্তৌ । 

মাণিক্য যুক্তৌ চরণৌচ তস্য। 

একৈক পক্ষে গজরাজ মুক্তা । 

তথাপি কাকঃ নচ রাজ হংসঃ ॥ ” 
সুবিজ্ঞ ইংরাজ কহিবেন যে, যে আপনার জাতি, আপনার কুল, 
আপনার রমাঁজ, অধিক কি, আপনার পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত পরিত্যাখ 
করিতে পারিল, তাহার সংসর্গে অপর সমাজের কি কখন ইষ্ট 
হইয়া থাকে? বরং অনিষ্টই হইবে । এইরূপে অবমানিত হই- 
লেও তাহার! ওরূপ দাহেব সাজিতে কিছুমাত্র লঙ্জিত বা সংকু- 
চিত হয়েন না । বরং কেহ কেহ আবার “সাহেব না বলিলে রাগ 
করিয়াও থাকেন ! যাঁহ। হউক, ইহাদিগেরই মধ্যে আবার কোন 
কোন বাঙ্গালি-সাহেব ধাহাঁদিগের অদ্ুষ্ট বিলাতি মেজাজেও প্রসন্ন 


৬০ 
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হয় না, পুনরায় যথাবিধানে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও আর্ধ্যনমাঁজ ভুক্ত 
হইবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়। থাকেন; কিন্তু তাহাদিগের সে আশা 
নিতান্ত ছুরাশ1 মাত্র । কেন না, যখন তাহারা স্বেচ্ছাবশতঃ দেশীয় 
সমাজের অবমানন। পূর্বক শ্লেচ্ছ সংনর্গে মিলিত হইয়1 যথেচ্ছাচারী 
ও আর্ধ্যসমাজ বিগহিত কার্যে প্রত হইয়াছেন, তখন তাহা- 
দিগের পক্ষে পুনরায় আর্ধ্যমমাজভুক্ত হইবার কোনরূপ বিধান 
আছে কি না বলিতে পারি না। তবে দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা 
করিয়া চলিতে হইলে বা পরিণামের প্রাতি দৃষ্টি রাখিতে গেলে 
বলিতে পারি যে, জলযাঁনে দেশ বিদেশ পর্যটনের কোনরূপ 
উপায় বিধান করা আর্ধসমাজের নিতান্ত কর্তব্য কর্ম্ম। নচেৎ 
ক্রমে ক্রমে সুশিক্ষিত নব্য সভ্য যুবকদিগের সংনর্গ হইতে আর্ধা- 
সমাজকে একেবারে বঞ্চিত হইতে হইবে । উনবিংশতি শতাব্দীর 
প্রতাপ যেরূপ প্রবল, তাহাতে বর্তমান বিলাতাভিমুখী নব্য সভ্য- 
দিগের গতি যে কোনরূপে রোধ হইবে এমত কখনই বিবেচনা হয় 
না| এর্প স্থলে সমাজ একেবারে নিশ্চেষ্ট থাক। বা দেশ, কাল, 
পাত্র বিবেচনায় সামার্জিক নিয়মের কোনরূপ হ্রাস রদ্ধি না করা, 
বৌধ হয় কোন ক্রমেই শুভ নহে । হৃষ্টিকর্তার স্ৃপ্টিই যখন সম- 
য়ের আোতে রূপান্তর পাণ্ড হইয়া থাঁকে, তখন যে নামান মনুষ্য- 
সমাজ-যাহা বহুশত্ শতাব্দী পুর্বে আর্য মহোদয়গণ কর্তৃক 
সংগঠত হুইয়াছে-বর্তমান কাল আোতে কোনরূপ রূপান্তর 
প্রাপ্ত হইবে, তাহারই বা বিচিত্র কি? এক্ষণে সমাজস্হ আর্ধ্য 
মহোদয়জনগণের নিকট বিনয় সহকারে প্রার্থনা যে, তাহার। 
“জাতীয় চরিত্রের” প্রতি লক্ষ্য এবং দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় 
সকল দিক বজায় রাখিয়া যদি উপরোক্ত বিষয়ের কোনরূপ 
উপার নিপ্ধারণ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের, দেশের ও 
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সমাজের যথোচিত গৌরব বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই ; এবং আধুনিক 
নব্য সভ্য জন্প্রদায় যদি কিঞ্চিৎ ধৈর্্যাঁবলম্বন করিয়া সমাজের 
মুখাপেক্ষী করেন ও দেশস্থ সমস্ত বন্ধু বান্ধবের সহিত মিলিয়। 
দেশ বিদেশ পর্যটনের কোনরূপ সদ্ুপায় উদ্ভাবন করিয়া! সর্কসাম- 
গুস্যমতে বর্তমান বিশৃঙ্খলাবদ্ধ আর্্যনমাজের পুনঃসংস্করণে বদ্ধ- 
পরিকর হয়েন, তাহা হইলে আর্য জাতির জাতীয়-গৌরব যে 
কতশত পরিমাণে বৃদ্ধি গ্রাণ্ত হয়, তাহার হয়তবা! করা যায় না! । 
অপরাপর বিদেশীয় জাতি যেরূপে আপনাপন চেষ্টা, যত্বু, বলবুদ্ধির 
কৌশল ও অর্থব্যয় দ্বারা রৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান প্রস্তত পুর্ধক আপন- 
দিগের নিজ নিজ সামাজিক নিয়মের অধীন থাকিয়া দেশ বিদেশে 
স্বাধীনভাবে গতিবিধি ও তদ্দারা স্বদেশের, স্বজাতির ও শ্বসমাজের 
উন্নতি সাধন এবং গৌরবরৃদ্ধি করিতেছেন, অথচ দ্রেশ দ্রেশান্তরে 
যাইয়া ও তথায় বিভিন্ন জাতির সহবাসে থাকিয়াও বিভিন্ন অমাঁ- 
জের নিয়মাধীন ব। তাহাদিগের স্বীয় সামাজিক ধন্মন কর্মের বিরু- 
দ্ধাচারী হয়েন না, তত্রপ নিয়মাধীনে থাকিয়া, হে ভারতবানী 
আধ্ধ্যসম্তানগণ ! আপনারাও অনায়াসে দেশ বিদেশ গমনাগমনের 
উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই । এপ প্রণাঁলীবদ্ধ 
হইয়া দেশ বিদেশ গমনাগমন আধ্যসমাজের অনুমোদিত ও 
শান্্র সঙ্গত হইলেও হইতে পারে। এবং সামাজিক ধর্ম কর্ম 
ইত্যাদি সকলই বজায় থাকিয়া উদ্দেশ্য ধ্ষয়ও অনায়াসেই সাপ্িত 
হইতে পারে; দেশ, দমাজ, বিদ্যাচচ্চা ও বাণিজ্য ইত্যাদি 
সকল বিষয়েরই উন্নতি হইয়া দ্রিন দ্রিন আধ্য-গৌরবে সমস্ত 
পৃথিবী একেবারে প্রতিভান্বিতা হইতে পারে; কোন দ্দিকে 
কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবন! থাকে না। অতএব হে 
ভাঁরতবানী মহাঁতেজস্বী কীন্তিকলাপ-সংস্থাপনক্ষম আর্ধ্য মহো- 
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দয়গণ ! আপনারা যদি সকলে একত্র, এক পরামর্শ ও একচিত্ত 
হইয়া মুক্তহতস্তে ধনদাঁন দ্বারা দেশ বিদেশ গমন ও বর্তমান রাজ- 
পুরু বা অপরাপর সভ্যতম উন্নত জাতিদিগের ধর্ম, কর্ন, আচার, 
ব্যবহার ব্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ এবং বাণিজ্যাদি কার্ধ্ের বনু বিস্তৃতি ও 
উন্নতি সাধন করিবাঁর জন্য, ছুই চারি খানি অর্ণবপোত প্রস্তত 
করিয়া দেশীয় লোক, দেশীয় জল, দেশীয় খাদ্য ও দেশীয় ভৃত্য 
ইত্যাদি সংগ্রহ পূর্বক বিলাত বা! অপরাপর দেশ বিদেশে যাইবার 
ও তত্তৎস্থানে হিন্ছুপলী সংস্থাপনাঁনন্তর অবস্থিতি করিবার সুবিধা 
সম্পাদন করিয়া দেন, তাহা হইলে অপরাপর বিদেশীয়দিগের 
মত যদ্ব সহকারে ও বলবুদ্ধির কৌশলে কি এদেশীয় আর্ধ্য- 
জাতিরা নিজ নিজ জাতি, কুল, মান, সম্ভ্রম, ধর্ম, কর্ম ও সামা- 
জিক নিয়ম ইত্যাদি রক্ষা করিয়া--সকল দিক বজায় রাখিয়া 
এই সসাগরা মদ্বীপা পৃথিবীর সর্কত্র গ্রমনাগমন করিতে সক্ষম 
হয়েন না? অবশ্যই হইতে পারেন। বরং তাহাতে ভারতীয় 
আধ্যজাতির যাহা কিছু মান ও গৌরব এপর্যন্ত অবশিষ্ট আছে, 
তাহা শত সহজ গুণে বদ্ধিত হইয়া তাহাদিগের বল বীর্য ও 
শৌর্যের পুনরুদ্ধার সাধিত হইতে পারে । ইহাতেও যদি এ 
দেশীয় মন্থরগতি, বয়োৰদ্ধ, বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতগণ মনংক্ষু্ 
হয়েন ও জাতি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করেন, তাহ হইলে উল্লিখিত- 
রূপ নিয়মাদি পালন ও দেশীয় রীতি নীতি অনুসারে চল। ব্যতীত, 
সংঅবাদি দোষের জন্য আমরা! পুনরায় প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতেও 
প্রস্তুত আছি, এবং তাদৃশ প্রায়শ্চিত্ত বারা আমাদের হতত্রী, তগ্ত- 
কাঞ্চনের ম্যায় আরও শত পরিমাণে শ্রী ধারণ করিবে এবং শ্রীরাম- 
চন্দ্রের সীতা পরীক্ষার ন্যায় আমাঁদের মহত্বের আর পরিসীম। 
থাকিবে না। প্রত্যুত তাদুশ, প্রায়শ্চিত্ত কাধ্য লঙ্জাকর ব। 
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অবমানের কারণ বলিয়া গণ্য না হইয়! বরং আমাদের সমধিক 
পরিতৃপ্তির বিষয় বলিয়া! উপলদ্ধি হইবে । নতুবা আজকালের গ্ঠায় 
যে সকল ভারতবাবী বিলাত গিয়া গোধনের শ্রাদ্ধ করতঃ নান। 
মাংসে উদরপূর্তি করিয়া এদেশে প্রত্যাগত হইতেছেন, তাহাদিগের 
মধ্যে যে কেহ কেহ আর্ধাসমীজভূক্ত হইবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
অভিলাধী হয়েন, সে এক প্রকার “গোড়া কেটে আগায় জল 
ঢালা” মাত্র! তাহাদিগের প্রায়শ্চত্ব যে কোন্‌ শাস্ত্রের কোন্‌ 
বিধি হইতে পরিগৃহীত হইতে পারে, জানি না । স্বেচ্ছাঁপ্ররত্ত হইয়া 
দেশীয় সমাজ ও মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু ইত্যাদির অবমানন। 
পূর্বক লেচ্ছ সংসর্গে সুদূর দেশে বাস করিয়া অভক্ষ্য ভক্ষণ, 
অপেয় পান করিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত আদৌ আর্ধাশাস্ত্রোক্ত নহে। 

কোন কোন বিলাত প্রত্যাণত যুবক বলেন যে, তাহার! 
স্বদেশের উন্নতি সাধন ও মুখ উজ্ঘবল করিবার জন্য উচ্চশিক্ষাভি- 
লাষী হইয়া বিলাত গমন করিয়া থাকেন | কিন্ত বিলাত গমন 
যখন এপর্যন্ত আধ্যধম্নী ও আর্ধযঘমাজ বিরুদ্ধ তখন সমাজ 
হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া_সমাঁজ হইতে বহু দূরে থাকিয়া__তীহারা 
যে কিরূপে সমাজের মঙ্গল সাধন ও মুখ উজ্জ্বল করিবেন, ভাবিয়া 
পাই না। তাহার! যে নিতান্ত স্বার্থাভিলাষী হইয়া আত্মোব্তির 
নিমিত্বই ব্যগ্র চিত্তে শোচনীয় আর্ধ্যসমাঁজ হইতে দূরবর্তী হইতে- 
ছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই । পুর্কেও এবিষয় বলিয়া আঁসি- 
যাছি। অতএব সমাজ তাহাদিগের নিকট হইতে কিছুমাত্র প্রত্যাশী 
করিতে পারেন না। যে স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগের জন্য তাহারা 
পৈতৃক কুলে জলাঞ্লি দিতেছেন, সেই স্বীয় সখ যাহাতে সমভাবে 
চিরদিনের জন্য তাহাদিগের বঙ্জায় থাকে, ইহাই আর্ধ্যসমাজের 
একান্ত বাসনা । সমাজ ত্যাগ করিয়! নিজের স্বার্থ চেষ্টায় দেশ 
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বিদেশ গমন, ও তাহাতেই স্বগ্গায় সুখভোগ প্রত্যাশা, তাহাঁদিগের 
এক প্রকার “ হরিশ্চন্দ্র রাজার হ্বর্গারোহণ ” বলিতে হইবে ! 
একাকী ন্বর্গ গমনাপেক্ষা। স্বজাতি, আত্মীয় বন্ধুর সহিত মর্ত্যবাঁস 
শ্রেয়ঃ | যিনি যে উদ্দেশ্যেই কেন বিলাত যাত্রা করুন না, তাহার 
উদ্দেশ্য সফল হউক, মনোভীষ্ট পূর্ণ হউক, ইহ! নিতান্ত অভি- 
লষিত সন্দেহ নাই | কিন্তু বর্তমান সময়ে যে প্রথাবলম্বনে বিলাত 
গমন হইয়া থাকে, তাহা কখনই আর্্যসমাঁজের অনুমোদনীয় নহে। 
বিলাতগামী ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি যে কোন বিদ্যা] শিক্ষ1 করিয়। 
স্বদেশে প্রত্যাগত হউন না, তাহার দ্বারা কোন ন। কোন সময়ে 
সমাজের বিশেষ উপকার ও. তাহা হইতে ক্রমশঃ সমাজের পুষ্টি 
সাধন হইতে পারে সন্দেহ নাই । কিন্তু যিনি বিলাঁত গিয়া সাহেব 
হইলেন, বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়। সাহেব্ী সংসর্গে মিশিলেন 
ও আর্ধ্যসমাজকে দ্বণা করিলেন কিম্বা যিনি শ্রীষ্টীয্র ধর্ম অবলম্বন 
করিলেন, তাহার নিকট সমাজ কিছুই প্রত্যাশা করিতে পারেন 
না। বরং তাহাতে সমাজের অঙ্গহানি ও বলক্ষয় হইয়া থাকে । 
এক ধর্ম ত্যাগ করিয়া অপয় ধন্ম আশ্রয় করা নিতান্ত অজ্ঞের কার্ধ্য | 
সর্বদাই দেখিতে পাওয়া বায় যে, যাহার! এক ধন্ম ত্যাগ করিয়া। 
ধন্নান্তর গ্রহণ করেন, তাহার প্রথমোক্ত ধর্দ্দের ভিতরে প্রবেশ 
করেন না, তাহাতে কি আছে কি নাই তাহ। দেখেন না, কেবল 
নিজের তরল বুদ্ধির বারা পরিচালিত হইয়া অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা - 
শূন্য হয়েন এবং পরিশেষে উভনঙ্কটে পতিত হয়েন | এরূপ অপক্ক- 
মতি ব্যক্তিগণের নিফট কোন সমাঁজই কিছু প্রত্যাশা করিতে 
পারেন না ! ধর্্মাস্তর গ্রহণ সম্বন্ধে কোন মহাত্মা বলিয়াছেন__ 


“তাক্তা। শ্বধর্্মং যে মুঢ় পরধর্মমং সমাশ্রয়েৎ। 
উত্পাদকং পরিত্যজ্য ভাতং বদ্দতি চাপরং।৮ 
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অর্থাৎ নিজধশ্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধন্ম অবলম্বন করা আর নিজ 
পিতাকে ত্যাথণ করিয়া অপরকে পিতৃ সম্বোধন করা উভয়ই 
সমতুল্য ।. 
শান্েও কথিত আছে-_ 
“ম্বধর্খে নিরয়ঃ শ্রেয়ঃ পরধন্মোভিয়া বহু 1" 
ভগবগীীত। | 


উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সমাঁজ সংস্করণে যতই কাঁলবিলম্ব 
হইবে, ততই আমরা আধুনিক নব্য সভ্য ক্ৃতবিদ্য যুবকরন্দের 
সহবাস সুখে বঞ্চিত হইতে থাকিব; এবং ভবিষ্যতে তাহাদিগকে 
কোন মতে দৃধিতও করিতে পারিব না। অতএব হে দেশ- 
হিতৈষী আর্ধ্যবমাজভুক্ত আর্ধাকুলচুড়ামণি ভদ্র সম্প্রদায়! আবার 
বলি,-আপনার' আর অধিক নিশ্চেষ্টভাবে কালাতিপাত না 
করিয়া দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় অনতিবিলম্বে আপনাদিগের 
সমাজের পুনঃসংস্কার বিধান সঙ্কল্সে নকলে একমত্য অবলম্বন 
পূর্বক বদ্ধপরিকর হউন, নচেৎ পরিণামে সমূহ অনিষ্টের 
সম্ভাবন1। | 








ভারতবাঁপী আর্ধদিগের দৈহিক ও 
মানসিক দুর্বলতা | 
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ভারতবানী-_বিশেষ বঙ্গবাসী--আর্ধযদিগের দিন দিন অধিক- 
তর হীনবল, হীনবুদ্ধি, হীনতেজ, হীনসাহন ও হীনবীর্ধা ইত্যাদি 
হওয়ার কয়েকগী বিশেষ কারণ, মাদৃশ হ্বপ্পবুদ্ধি জনের মনোমধ্যে 
যাহ। ধারণা আছে, তাহ! জনসাধারণ সমক্ষে প্রচার করা বোঁধ 
করি নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। 

প্রথম কারণ । অকালে পরিশ্রম ও অতিশয় পরিশ্রম 1-- 
বর্তমান রাঙ্গা শীতপ্রধান দেশীয়, আমরা তাহার বিপরীত ; অথচ 
অনেক স্থলে, অনেক সময়ে, অনেক বিষয়ে আমাদিগকে রাজার 
দেশীয় চাল চলনে চলিতে হয় । আহারান্তে কায়িক বা মানসিক 
পরিশ্রম করা আর্্য-আযুর্কেদমতে আমাদিগের দেশীয় প্রথা 
মহে। কিন্তু বর্তমান রাজপুক্ুষদিগের নিয়মের বশীভূত হওয়ায় 
আমাদিগকে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিতে হইতেছে । 
স্বাস্থ্যরক্ষার্থ আমাদিগের দেশীয় মত, প্রাতে ও অপরাহ্ছে পরিশ্রম 
করা এবং ভোজনান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করা ; এই কারণে, লিখন, 
পঠন, বিষয়কার্ধ্যাদি নির্বাহ, রাজকার্ধ্য পর্যযালোচন। ইত্যাদি সক- 
ল্লই পরাতে এবং অপরাহ্ছে করিবার ব্যবস্থা ছিল; এবং অগ্ঠাবধি 
এদেশীয় টোল, চতুষ্পাঈ ও অনেক রাজা "জমিদারদিগের মধ্যে 
ধঁ প্রথার প্রচলন আছে। কিন্তু ইতরাঙ্গ রাজপুর্রষদিগের রাজ্যে 
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তদ্বিপরীতে সান ভোজনের অনতিবিলম্বেই আবাল বৃদ্ধ সকল- 
কেই লেখা পড়া ও রাজ-কার্ধ্যাদি নির্ধাহ জন্ঘ আপন আপন 
কার্ধ্যাভিমুখীন হইয়া! অতি ত্রস্তভাবে দৌড়িতে হয় । ইহা আমী- 
দিগের দেশীয় লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ । 
আহারান্তে পরিশ্রম করিলে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে-_-পরখর 
রৌদ্রের সময় পরিশ্রম করিলে_ রাত্রি জাগরণ করিয়া শ্রম করিলে 
বা জল বায়ুতে অধিক পরিমাণে সিক্ত (339959৭) হইয়1 শ্রম 
করিলে, শরীর শীত্ব অবসন্ন এবং শারীরিক ও মানসিক বলের 
বিশেষ ত্রান হইয়। থাকে । পুর্কেই বলিয়াছি আহারের পরক্ষণেই 
কায়িক বা মানসিক শ্রম করা আর্ধ্-আযুর্কেদমতে একে- 
বারেই অনুচিত | কেন না, আহারান্তে এ সকল কার্ষ্যে গ্রস্ত 
হইলে বা কঠিন অধ্যয়নাদ্িতে মনোনিবেশ করিলে উচিতমত 
সময়ে উপযুক্তরূপে পরিপাক হয় না এবং তন্সিবন্ধন পাকাশয়ের 
শক্তি ক্রমে হ্রাস হইয়া থাকে, সুতরাং ক্রমে ক্রমে আহারও কমিয়! 
যায় এবং শরীরও বলহীন হইতে থাকে, অতএব পরিপাকের জন্য 
আহারের পর দুই তিন ঘণ্টা বিশ্রাম করা ও মনোরৃত্তির পরি- 
চালনা না করা নিতান্ত আবশ্যক | 

দ্বিতীয় কারণ। আবশ্যকমত আহারের ও পুষ্টিকর ভক্ষ্য- 
দ্রব্যের অভাব এবং স্থলবিশেষে অপরিমিত আহারজনিত স্বাস্থ্যের 
হানি ।-_ভারতের উৎপন্ন শশ্যাদি অনবরত অপর্যাপ্ত পরিমাণে 
বিদেশে রগ্ডানি হওয়ায় এদেশে তত্তাবতের অল্পতা নিবন্ধন মূল্য 
বৃদ্ধি হইয়া প্রায়ই মহার্ধ-_অতিশয় মহার্ঘ, পরিশেষে অন্নকষ্থ ও 
দুর্ভিক্ষ পর্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে এবং সেই দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন 
বর বৎসর কত শত অসহায় দীন দুঃখী গরিব যে অন্নাভাবে, 
অনাহারে অকালে কালগ্রানে পতিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা 
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করা যায় না | .দ্রব্যাদির উচ্চ মূল্য প্রযুক্ত মধ্যবিত্ত লোকের 
- বিশেষতঃ কেরাধীগিরি চাক্রেদিগের-_দকল দ্রব্য সকল সময়ে 
সংগ্রহ হইয়। উঠে না। পিতামাতার হীনাবস্থাপ্রযুক্ত বাল্যকাঁলা- 
'বধি “পেটভরিয়া” এবং ঠিক্‌ ক্ষুধার সময় আহার না পাওয়ায় পম্তান 
সন্ভতিগণ সহজেই অল্পভোজী ও কুশ এবং নিস্তেজ হইয়1 থাকে । 
আবার স্থলবিশেষে কোন কোন অজ্ঞ পিতা মাতা অতিরিক্ত স্নেহ 
মমতার বশবর্তী হইয়া অনময়ে, অনিয়মিত এবং অত্যধিক আহার 
প্রদ্দান করিয়া অনেক বালক বালিকাকে বিবিধ পীড়ার আধার 
করিয়া তুলেন। শ্বশুরালয়ে গুরুজনদিগের যত্বশৈথিল্যবশতঃ 
সময়মত ও নিয়মিত আহারাভাবে কুলবধুদিগেরও স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ 
অনিষ্ট ঘটিয়৷ থাকে । 

অপরাপর বিদেশীয় ও বিজাতীয় লোকদিগের ন্যায় আমা- 
দিগের__আর্ধসমাজভুক্ত ব্যক্তিদিগের_মন্, মাংস ইত্যাদি বল- 
কারক 'আহারীয় দ্রব্য কিছুই নাই এবং উহা পাঁনে ব1 ভোজনে 
আঁমার্দিগের বিশেষ রুচি ব। অভ্যাসও নাই । এদেশীয় লোকের 
স্বাস্থ্যের অনুপযোগী বিধায় আমাদিগের ধর্মশীন্ত্রেও উহ! একেবারে 
নিষিদ্ধ। পুষ্টিকর আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে ছুগ্ধ ও ম্বত ব্যতীত আর 
কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু সেই দুগ্ধ ও স্বৃত যাহা পুর্বে এতদেশে 
'আনগ্নাস-লভ্য ছিল, বিনা ব্যয়ে যাহা আমাদিগের পূর্ধ পুরুষের 
প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাহা 'এত্তদূর 
'ুকপ্রাপ্য ও দুুল্য হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রক্কৃত ধনবান্‌ ব্যক্তি ব্যত্তি- 
রেকে, সাধারণ অবস্থাপন্র লোৌকদিগের মধ্যে প্রীয় অনেকেই আব- 
শ্যকমত তাহা পান বা সেবন করিতে সমর্থ হয়েন না; সুতরাং 
কেবল অন্নের উপর জীবন ধারণ করিয়া 'যে, এ দেশীয় লোক- 
'দিগের বল বুদ্ধি দিন দিন জ্কীস হইবে, বিচিত্র কি? ম্বত দুগ্ধ 
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ভোজনে শরীর হষ্ট পুষ্ট ব্যাধিশূন্য ও দীর্ঘাতু হয় এবং বুদ্ধিরত্তি 
পরিস্ফুটিত, ধর্দপ্রবৃত্ভি উত্তেজিত ও মানসিক অন্যান্য বৃত্তিনিচয় 
সম্পূর্ণ ক্ফুত্তি প্রাপ্ত হইয়। থাকে । ইহা নিতান্ত অলীক জ্ঞানে 
তাচ্ছিল্য কর! কোন প্রকারে উচিত নহে । 

দুগ্ধ ও ম্বত এত অধিক দুশ্াপ্য ব। দুর্ুূল্য হইবার কারণ আর 
কিছুই নহে, কেবল অপরাপর বিজাতীয় লোকদিগের উদর পুর- 
ণার্থ দিন দিন সহআাধিক গো-ধন-জীবন-হরণ মাত্র ! যখন দেখ! 
যাইতেছে যে, গরু এতদ্দেশে কি কৃষি কার্ধ, কি বাণিজ্যাদি কারা, 
কি শকটাদি বহন, কি সন্তান পোষণ, কি মিষ্টান্ন প্রভৃতি সুখ- 
সেব্য দ্রব্যাদি প্রস্তত করণ, কি হতভাগ্য ভারতবাসীদিগের 
জীবন রক্ষণ ইত্যাদি সকল বিষয়েরই জন্য বিশেষ আবশ্যক, 
তখন তাদৃশ জীবনাধিক গে-কুল_ভাঁরতের জীবন-_-ভাঁরতের 
সর্ধস্বধন গো-ধন-যাহাতে নরাক্কৃতি শকুনি গৃধিনীগণের করাল 
গ্রাস হইতে পরিরক্ষিত হইয়। প্রতিপালিত ও দিন দিন পরি- 
বদ্দিত হয়, তৎপক্ষে সমগ্র ভারতবাসীর প্রাণপণে যত্ব করা ও 
চেষ্ট1 পাওয়! অতীব কর্তব্য । যে গরুর 'শৌচ” প্রআ্াব পর্য্স্ত 
আমাদিগের স্বাস্থ্য রক্ষার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, [ অর্থাৎ যে 
'গোময়' অপেক্ষা “ছুত” ব। সংক্রামক দোষ নিবারিণী (101818- 
8০৮০৮) ও গঙ্গোদকের ন্যায় পবিত্রকারী আর দ্বিতীয় নাই-_ 
যাহা আমাদিগের আহু দীর্ঘ হইবার কারণ বহুবিধ মহৌষধ প্রস্ত- 
তের প্রধান প্রকরণ-__যাহা আমাদিগের দেশে রন্ধন কারণ ইন্ধনের 
অভাব মোচন করিয়! থাকে--এবং যাহার স্পর্শে ব লেবনে আমা 
দিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ হইয়া থাকে, এক কথায় বলিতে গেলে, 
যাহা আমাদিগের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত “সঙ্গের সাথি” ।--ষে 
“গোমুত্র' আর্ধ্য-আতুর্েদমতে এক মহৌষধ-_-অর্থাৎ যাহা লেপনে 
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বা সেবনে মানব-দেহের অতি গুরুতর উৎকট ব্যাধির শাস্তি হইয়া 
থাকে । এবং যে গোময় ও গোমূত্রের তুল্য ভূমির উৎ্পাদিকী- 
শক্তি বৃদ্ধিকারী সার" (218/):5 ) জগতে আর দ্বিতীয় নাই ।] 
এবং জীবনান্তেও যাহার অন্তাদি অস্থি চর্ম পর্য্যন্ত মনুষ্য-সমাজে 
সমাদ্ূত ও কত শত প্রকারে ব্যবহৃত হইয়! থাকে, আহা ! নেই 
গরুর উপকারিত্ব প্রত্যক্ষ জানিয়াও কি কাহাঁর মনে কিব্চি- 
ম্াব্রও দয়ার সঞ্চার হয় না? মাংস-ভোজীদিগের জন্য ছাগ, 
মেষ, মগ, বরাহ ইত্যাদি জলচর, ভূচর, খেচর কত শত প্রকার 
“জানোয়ার ”* আহারীয় রহিয়াছে, বাহাদিগের বিনাশে জগতের 
তাদৃশ ক্ষতিও হয় না, অথচ সর্বজন-সুখপ্রাদ গো-ধন-জীবনও 
রক্ষা! পায়, তাহাতে কি তাহাদিগের উদরের পুত্তি বা তৃপ্তি লাভ 
হয় না? তাহারা কি একেবারেই হিতাহিত-জ্ঞান-শুন্য 9 তাহা- 
দের কি দদসৎ বিবেচনা কিছু মাত্র নাই? তাহারা কি এতই 
আস্ত ও মুড় যে, এরূপ বহুমূল্য গো-রত্বের আবশ্যকতা ও 
উপফারিতা৷ জানিয়াও তাহার মূল্য বুঝিতে পারেন না? গৌ- 
জীবন-হরণে যে জগতের_ বিশেষ ভারতবর্ষের_কি পরিমাণে 
অনিষ্ট হইতেছে, তাহ! কি তাহার! ভ্রমেও অনুভব করিতেছেন 
না? খো-জীবন-হরণ কালে তাহাদিগের বুদ্ধিশক্তিও কি গো- 
বুদ্ধি ধারণ করে? এই গ্নো-জীবন-হরণে যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভারত- 
বাসী আর্্যসস্তানদিশের জীবন হরণ করা হইতেছে, এবং স্বর্ণপ্রস- 
বিনী ভারত ভূমির উর্বরতা শক্তিরও সর্বতোভাবে ব্যাঘাত ঘটি- 
তেছে তাহাও কি আবার তাহাদিগকে বুঝাইয়৷ দিতে হইবে ? কি 
আশ্চর্য হুষটিকর্তার হৃষ্টি ! এরূপ নির্দেশেষী অবল ও সাধারণের উপ- 
কারী.যে জীব, তাহার প্রতি "মনুষ্য জ্ঞান সত্বেও এত দূর অত্যা- 
চার করে ! কি ভয়ানক নিষ্ঠুরতা 1! এরূপ নিষ্ঠুরতার কি' কোন 
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প্রতিকার নাই? এ স্থলে ধর্মই বা কোথায় আর ক্লৃতজ্ঞতাই ব1 
কোথায়? হতভাগ্য আর্য জাতি ভিন্ন যথার্থ ধার্মিক ও কৃতজ্ঞ 
জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় না| 
কেবল মাত্র এক আর্ধ্যজাতিই ক্লুতজ্ঞতাপাঁশে বন্ধ হইয়া এই 
পণ্/-শ্রেষ্ঠ গরুকে ভক্তি, স্তুতি, পূজা ও যথেষ্ট যত্ব এবং আপনা 
দিগের মাতৃ-স্থানীয় বলিয়া জ্ঞান করিয়া! থাকেন । গ্ররুর প্রতি 
অত্যাচারকারী যে জাতি, তাহাদের ধর্মও নাই, জ্বানও নাই 
বা হিতাহিত বিবেচনা কিছুই নাই, কেবল বলবান বলিয়াই 
তাহাদের সকল কার্য শোভ। পায় । ধন্য ধনীর ধন ও বলবানের 
বল! সমস্ত জগতই যখন বলের বশীভূত, তখন আর আমাদিগের 
মনোবেদন। প্রকাশে কি ফল? সে কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র ! 
তবে যদি কখন প্রস্তাবিত সমাজের অধিবেশন হয়, তাহ। হইলে 
বলিতে পারি যে, কাল সহকারে এ সকল অত্যাচার নিবারণের 
কোনরূপ উপায় হইলেও হইতে পারিবে ।% রাজার হাতে পায়ে 
ধরিয়াই হউক, বা অন্য কোন উপায়েই হউক, ইহার সমুচিত 
প্রতিকার অবশ্যই হইবে, সন্দেহ নাই । আকবর বাদশাহ যখন 
মুনলমান ( গো-মাংসভোজী ) হইয়। তাহার রাজ্য মধ্যে গো-হত্যা! 


* বৈদাবংশধুরদ্ধর বিখ্যাত নাগা স্বর্গীয় মহাত্মা! উমাপ্রসাদ সেন মহাশয় গোহত্যার 
প্রাছুর্ভাবে নিতান্ত বাখিত হৃদয় হইয়! বিগত সন ১২৮৫ সালে “গোহত্য! নিবারণ ও দেশের 
উপকার উদ্দেশ্য” নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচার করিয়। বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া" 
ছিলেন। তাহাতে গোহত্যার প্রাহুর্ভাব ও তজ্জনিত বঙ্গ-ভূমে যে সকল দৈব-উৎপাত-ঘটনা 
হইতেছে এবং গোহুত্যার আধিক্য হেতু মনুযোর ও মনুষ্য-শরীরের যে সকল অবনতি ও 
ফল তোগ হইতেছে, তাহা বিপদরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সে পুস্তিকাখানি পাঠ করিলে 
মনে ন্বতই কারুণোর আবির্ভাব হইয়। এক সৎত্রবৃত্তির উদয় হয়। গোহত]ানিবারণোদ্দেশে 
উক্ত মহোদয়ের প্রস্তাব কার্ধ্যে পরিণত হইলে এত দিনে বঙ্গতূসির যে বহু পরিসাপে মঙ্গল 
ও উন্নত সম্পাদিত হইত, তাহার আর সলেহ নাই। 
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নিবারণ করিয়া নমুদায় আর্ধ্য জাতির বিশেষ শ্রদ্ধার ভাজন হইয়া- 
ছিলেন, তখন যে আমাদিগের সুবিজ্ঞ ইংরাজ রাঁজ-পুরুষেরা আমা- 
দিখের বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন দেখিলে উক্ত গৌ-জীবন-হরণ নিবা- 
রণ পক্ষে কোন রূপ উপায় বিধান করিতে অপারগ হইবেন, এমত 
বিবেচনা হয় না। 

তৃতীয় কারণ । আহার, ব্যবহার ও পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধীয় 
অকৃত্রিম দ্রব্য সামগ্রীর অভাব ।--উনবিংশতি শতাব্দীর সভ্য- 
তাঁর প্রভাবে আমাদিগের দেশে অক্ুত্রিম দ্রব্য সামগ্রী আর 
প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। কি দেশীয়, কি বিদেশীয় সকলেই 
কৃত্রিম দ্রব্যাদির ব্যবসায় যোগে নিজ নিজ স্বার্থ সাধন করিবেন, 
এইটীই সম্পূর্ণ ইচ্ছা । হাটে, বাজারে, গ্রামে নগরে, যে খাঁনেই 
যাই, ক্কত্রিম ব্যতীত অকৃত্রিম কোন দ্রব্যই দেখিতে পাই না । 
অপরাপর ভ্রব্যাদির কৃত্রিমতায় যত কিছু হানি হউক বা নাই 
হউক, অক্তত্রিম ঈ% দুগ্ধ ঘ্বত ও অন্যান্য আহারীয় দ্রব্যের এবং 
আয়ুর্ধেদোক্ত ওষধাদি প্রস্ততের অনেক উপকরণ ভ্রব্য সাম- 
গ্রীর অভাব হেতু আমাদিগের স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ হানি ঘটিয়। 
থাকে ও ঘটিতেছে । চিকিৎসকদিগের মধ্যে অনেকেই চিকিৎসা- 
শাস্ত্রের লিখিত সমস্ত গ্রাছ গাছড়া, রীতিমত চিনেন না বা 
ঠিক চেন। তাহাঁদিগের পক্ষে. সম্ভবও নহে । একাঁরণ তীাহা- 
দিকে প্রায়ই ব্যবসায়ী লোকদিগের উপর নির্ভর করিতে হয়। 
কিন্তু ব্যবসায়ী মহাপুরুষগ্রণ আজ কাল যেরূপ মুষ্তি ধারণ করিয়া- 
ছেন, তাহাতে যে অক্ত্রিম দ্রব্য সামগ্রী তাহাদিশের নিকট হইতে, 
সকল সময়ে, সকল অবস্থায়, রীতিমত প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহ 


বুঝাইবার আবশ্যক নাই। 
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কখনই বিশ্বানযোগ্য নহে । এবং ব্যবলায়িগণও যে শান্ত্রোক্ত সমস্ত 
গাছ গাছড়া ও দ্রব্য সামগ্রী ঠিক্জানিয়া বা ঠিক চিনিয়া জংগ্রহ 
করিতে পারেন, তাহাও বলা যাইতে পারে না। অনেক স্থলে 
আবার একের অভাবে আর'-যথা “মধু অভাবে গুড়ং দগ্যা্। 
এব্রপ কার্্যও বইয়া থাকে ! অতএব অকৃত্রিম ভ্রব্যাদির অভাব 
হেতু গুষধাদি যে কৃত্রিম হইবে এবং কৃত্রিম উষধ ব্যবহার হেতু যে 
আমাদিগের স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ হানি হইবে, তাহাতে আশ্চ্য কি ! 
অর্থলালস। পরিতৃপ্ত করিবার জন্য-__অর্থলোভে অন্ধ হইয়া--আজ 
কাল লোকে যে সমস্ত রেজি্টরী করা গষধ (24৮9৮ 18190101776) 
ও তৈল প্রভৃতি আবিষ্ষার, প্রস্তুত ও প্রচার করিতেছেন, তাহ'র 
প্রায় অধিকাংশই কৃত্রিম | গষধাদির উপরিশ্থিত নিদর্শনী (11819) 
পড়িলে বোধ হয় যে, উহার ব্যবহারে “গরু হারাইলেও” পুনঃ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়! কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যত গর্জে তত বর্ষে 
না !! কার্য্যে ষোল কড়াই কানা!!! কোন কোনটীকে অস্বাস্থ্যকর 
বলিলেও বল। যাইতে পারে । সম্প্রতি কলিকাতা মহানগরীতে এক 
প্রকার রেজিষ্টরী কর। (১৪97৮) দন্তমার্জনী বাহির বা 'জাহির' 
হইয়াছে, যাহার বিজ্ঞাপনী পাঠ করিলে বোধ হয় যে উহার ব্যব- 
হারে মনুষ্য-শরীরের সকল প্রকার রোগেরই শাস্তি হইয়া! থাকে! 
এমন কি, ওলাউঠা (01,016: পর্য্যস্তও আক্রমণ করিতে পারে না !! 
যদি যথার্থই এরূপ কোন দ্রব্য জগতে থাকিত বা মনুষ্য-নমাজে 
প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে চিকিৎসাশান্ত্রের কোনও প্রয়োজন 
থাকিত না; উহার প্রকাশ মাত্রেই সমস্ত চিকিৎপাশান্ত্র লোকে 
ভাগীরথির জলে নিক্ষেপ করিত এবং এ এক মাত্র মহৌষ- 
ধেরই. শরণাপন্ হইত .। বাঙ্গালি ভায়ারা বর্তমান সভ্যতামার্গে 
যতই অগ্রসর হইতেছেন-_ইউরোপীয় বভ্যতা--ইউরোশীয় ব্যর- 


হি 


সায়-বিদ্যা-_ইউরোপীয় রাজনীতি ইত্যাদির মর্শ্দ যতই ইা- 
দিগের অন্তরে প্রবেশ করিতেছে, ততই ইহাদিগের শরীর ও মন 
ইউরোপীয় রুচি এবং ইউরোপীয় প্রবত্বিতে পরিবর্তিত হইতেছে । 
: ইউষধগি €) মাথা, মুণ্ড, ছাই, ভন্ম, যাহাঁই হউক না কেন, নিদর্শনী 
ও বিজ্ঞাপনে গোটাকতক বাছ। বাছ। লম্বা চওড়া জাকাল 'বুলি' 
বন্গিয়ে দিতে পারিলেই অর্থ উপাজ্জনের একটা অতি সহজ উপায় 
অনায়াসে হইয়। যায়, এটী ইহারা আজ কাল বিলক্ষণ শিক্ষা করি- 
য়াছেন 1! যাহাই হউক, স্বার্থের অনুরোধে মিথ্যার আরাধনা অতি- 
শয় অমানুষের কার্য্য । বিশেষতঃ লোকের শরীররক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা, 
প্রাণরক্ষ! ইত্যাদি সম্বন্ধে এরূপ প্রতারণা একচী ভয়ানক 
অত্যাচার !!! 

চতুর্থ কারণ। অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান ইত্যাদি অত্যা- 
চার ছার! স্বাস্থারক্ষার বিপক্ষতাঁচরণ।- আজকাল স্থরাঁপান এবং 
বিলাতি খান ইত্যাদি কতকগুলি অপব্যবহার এদেশীয় অনেকের 
-ধিশেষতঃ নব্য সভ্য সন্প্রদায়ের-_-মধ্যে একি উচ্চতর ভদ্র- 
টাঁল বলিয়া! গণ্য হইয়। দীড়াইয়াছে! আবার এ সকল গুণের 
বহিভূর্তি ব্যক্তিদিগকে একপ্রকার অসভ্য শ্রেণীভুক্ত বলিয়! 
অনেকে স্বণ। করিয়া থাকেন; এবং আর্ধ্যসমাজ-বিগহ্থিত ইংরাজী 
আচার ব্যবহারের পরতন্ত্র হইয়! চলিতে পারিলেই রীতিমত 
ভদ্র সম্ভান (69900157097) মধ্যে পরিগণিত হওয়া যায়। কিন্তু 
ছুই “ভাবিয়া দেখেন ন1 যে, উপরোক্ত সভ্যতামার্শের পরিণাম 
ফি দাড়াইতেছে !__অকালম্বতা, অপর্বত্যু, রোগ, শোক, মোহ 
ইত্যাদি যাহা কিছু আমাদিগের দেশের, জাতির এবং অমাঁজের 
অনিতকর, অকল্যাণকর ও অণ্ডত, তত্সমুদায়ই এ সভ্যতার বিষময় 
কল 1!--সদাচার অবলম্বনে দেহে যে স্বাস্থ্যলাভ হয়, দীর্ঘায়ু হওয়া 
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যায়, মনে কুপ্রবত্তির উদয় হয় না, বুদ্ধিরৃত্তি সকল প্রখর থাকে 
এবং আত্মা সদাই নুপ্রনর হয়, ইহা তাহারা আঁদে জানেন 
না; কেহ কেহ জানিয়াও গ্রাহ করেন নাঃ অনেকে আবার 
জানিতে ইচ্ছাও করেন না । হোটেলে বসিয়া ইংরাজের উচ্ছিষ্ট-_ 
ইংরাজের প্রসাদ__ইংরাজের ন্যক্কার ভক্ষণই এক্ষণে তাহাদিগের 
পবিত্র চাল !! 

পঞ্চম কারণ। পীড়িতাবস্থায় ভিন্ন দেশীয় চিকিৎদা, ভিন্ন 
দেশীয় উষধ ও ভিন্ন দেশীয় প্রণালী মতে পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা, যাহা 
এতদ্দেশীয় লৌকের কোমল (96170%69 ) শরীরের নিতান্ত অনুপ- 
যোগী এবং যাহাতে এদেশীয় লোকের শরীরের ধাতু (858692)) 
সম্পূর্ণ বিকার প্রাপ্ত হইয়া থকে ও হইতেছে । এবং স্থল বিশেষে 
প্রক্ুত চিকিৎনার অভাব ।-_পৃথিবীর সকল দেশেই, স্থানীয় 
জল বারু ও তথাকার লোকের শরীরের গঠন (90188166100) ও 
ধাতুর (85৪8890) উপযোগী এবং দেশীয় সমাজ, আচার, ব্যবহার 
ও প্ররত্বি ইত্যাদির অনুযায়ী তত্বৎদেশীয় শান্ত্রাদির স্বজন হইয়। 
থাকে, অতএব বিদেশীয়__-অতি দূর দেশীয়__মগ্য-মাংস-ভোজী ল্লেচ্ছ 
পিশাচদিগের-বিজাতীয় গোখাদক রাক্ষসদিগের--দৈতা দানব 
সম অতি কঠিন দেহধারীদিগের- পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হদয়- 
ধারীদিগের__গঠন, ধাতু ও আচার ব্যবহারানুযায়ী যে চিকিৎসা 
শাস্ত্রের জন হইয়াছে, তাহ যে এদেশীয় কোমল শরীর--কোমল 
ধাঁতু-__কোমল গঠন ও কোমল প্রকুতিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের--অতি 
পবিত্র সাধু ও শিষ্টাচারী আর্ধ্য বংশধরগণের ধাতুর ধিশেষ উপ- 
যোগী ও উপকারী হইবে, এরূপ কখনই বল। যাইতে পারে নাঁ। 
তবে অর্থ-প্রয়াসী স্বার্থপর লোকে ইহা অস্বীকার করিলেও করিতে 
পারেন । ৃ 
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আআমাদিখের দশে অধুনা পীড়ার যেরূপ আধিক্য ও নূতন 
ঘুতন রোগের প্রাছুর্ভাব দেখা যাইতেছে, পুর্বে এরূপ ছিল না । 
ইহার এক কারণ- বিজাতীয় চিকিৎসা দ্বারা আমাঁদিগের শরী- 
রের ধাছুর পরিবর্তন । আয় এক কারণ--আমাদিগের দেশে 
পৃথিবীর চছুঃদীম1 হইতে বিবিধ বিজাতীয় লোৌফের লমাগম হেতু 
তৎসহ তাহাঁদিগের দেশীয় নূতন নূতন ধরণের (7১০) রোগের 
আবির্ভাব এবং তাহাদিগের মহিত দতত সহবাস ও সংশ্রব নিবন্ধন 
আামাদিগের মধ্যে সেই সমস্ত রোগের সঞ্চার ও ব্যাপ্তি। হয়ত 
ইহাঁও হইতে পারে যে, এদেশীয় জল বায়ুর সহিত সম্মিলিত হইয়া 
দেই সমস্ত বিদেশীয় রোগ, আদিভাব পরিত্যাগ পূর্বক, আর এক 
স্বুতন ভাব ধারণ করিতেছে এবং দেই নৃতন ভাঁবের বা৷ সম্মিলিত 
রোগের প্রক্কৃত গতিকার জন্য হয় ত'কোন রূপ নূতন ধরণের ঝা 
মন্মিলিত চিকিৎসার আবশ্তাক, যাহার প্রচার এ পর্যযস্ত অপ্রকাশ 
রহিয়াছে ॥ 

রোগের প্রকৃত অবস্থা সম্যকরূপ নি উদ্ন্র বুবিয়া 
ও ষধের ব্যবস্থা দেওয়া র। করাতে অনেক দময়ে অনেক রোমীকে 
বিপল্ীীত ফলছোগ করিতে হয়। ডাক্তার, কবিরাজ বা হাকিম- 
দিখের- এন্সপ ধম প্রায় অনেকেরই ছটিয়! থাকে । অধিক কি, 
. আনেক সময়ে সামান্ত কুইবাইনের প্রয়োগ-গ্রথালীর দোষে 
জামেক সামান্য লীড়াও খিচুড়ি পাঁকাইয়া। যাইতে দেখা গিয়াছে 4 
কেন কেহ হয় ত বলিবেন যে, চিকিৎসকের এরূপ ভ্রম নিতাস্ত 
কায়ান্তব হ। ০ কিন্ত আাজকাল চিকিৎসা 





কই উিখধ পাজানা নহে, কিন্ত উহার ব্যাবহার খ্কাতি সাধারণ হওয়াতে সামান্য" 
বলিয়! বর্ণিত হইল । 
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ও.চিকিতসকের যেরূপ ধরণ ও ধারণ? হইয়া দাড়াইয়াছে, তাহা 

চিকিৎ্ষক শ্রেণীকে নি্গ লিখিত ছয় শ্রেণীতে বিভজ করিয়। 

তাহাদিগের ঝুৎ্পত্তির পরিচয় দিলে উক্ত ভ্রম “মহৎ জর” বলিয়া! 

বিবেচিত হইবে এবং ততসহ পাঠকেরও ভ্রম বিদুরিত হইবে। 

১, উত্তম ।__অর্থাৎ বীহার! চিকিৎসা -শান্ত্রে সুশিক্ষিত, বনুদর্শী, 
রোগ ও তদনুযায়ী গষধ নিরাকরণক্ষম | স্বীয় স্বার্থের 
জন্য লালায়্িত না হইয়া রোগীর রোগ নিরাকরণ ও 
তাহার প্রতিবার বিধানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অবস্থা বুঝিয়! 
রোগীর অনর্থক ব্যয় করণে অগ্রবত্বিশীল, এবং স্থল 
বিশেষে নিজের স্বার্ঘত্যাগ করিয়াও রোগীর চিকিৎসায় 
সম্যক উদ্যোগী ও যদ্ববান। 

২, মধ্যম । বাহার সুশিক্ষিত ও বিচক্ষণ, কিস্ত রোগীর চিকিৎসা 
বা! নিজের স্বার্থ কিছুতেই অবজ্ঞা ব1 গুদাস্য করেন না । 

৩, অধম ।_-(ক), ধাহারা সুশিক্ষিত, কিন্তু নিজের স্বার্থলাত 
প্রত্যাশায় রোগীর রোগের প্রতিকারে আশু ফত্্ববান ন। 
হইয়া অর্থের দিকেই সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন । | 

8, অধম | (খ)- হার! শিক্ষিত, কিন্তু রোগ বা গুষধ নিরাকরণ 
বিষয়ে বিশেষ সক্ষম ব1! পটু নহেন; অথচ অনেক সময়ে 
রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, দেখিয়া নিজের সম্ভ্রম বঙ্গীয় 
রাখিবার জন্য রোগের প্রকৃত ভাব বুঝিতে না পারিলেও 
তাহা ব্যক্ত করেন না এবং অর্থের লোভও ছাঁড়িতে পারেন 
না। অপর রিছক্ষণ চিকিৎসকের সাহাষ্য আবশ্যক 
হইবে কি না, জিজ্ঞাস! করিলে আবার বিলক্ষণ রাগই 
করিয়/। থাকেন ! এরপ শ্রেণীর বা স্বভাবের চিকিতদক- 
দিগকে পণ্ড অপেক্ষা অধম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না 11 
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৫, অধম। (গ)্াহারা চিকিৎসাশান্ত্রের ছুই চারি পাত মাত্র 
শিক্ষা! করিয়া__ আপনাকে সর্ধজ্ঞ মনে করিয়া “ডাক্তার 
বা কবিরাজ” উপাধি ধারণ পূর্বক চিকিৎসা-ব্যবসায় 
আরম্ত করিয়া লোকের সর্বনাশ করেন !! | 

৬, অধম |  (ঘ),_-হাতুড়ে' (9০৪০)--নাঁমেই পরিচয়, বিবরণ 
অনাবশ্যক । নিজের উপার্জনের পথ পরিক্ষার করিতে 
গিয়া, চিকিৎসাশান্ত্রে অজ্ঞতা বশতঃ, অসহায় গরিব- 
দিগের সর্বনাশের পথ পরিক্ষার করিয়া দেন । যোত্র- 
হীন, গরিব, মূর্খ এবং অসহায় ব্যক্তিরাই প্রায় এই 
শ্রেণীর চিকিৎসকদিগের হস্তে পতিত হইয়া থাকে । 

অধম শ্রেণীর চিকিৎসকদিগকে ক, খ, গ, ঘ, এই চতুর্ধিধ 
প্রকারে বিভক্ত করার কারণ এই যে, ভাষায় এমন কোন শব্ষ নাই 
যদ্বারা এই শ্রেণীর প্রত্যেক বিভাগের চিকিৎসকদিগের গুণের 
পরিমাঁণ করিয়া কোন বিশেষ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে । 

এ স্থলে যদি কেহ বলেন যে, উত্তম ও মধ্যম শ্রেণীর ডাক্তার, 
কবিরাজ, হাকিম ইত্যাদি থাকিতে, লোকে অধম শ্রেণীর চিকিৎ- 
সকদ্দিগের দ্বারাই বা রোগীর চিকিৎসা কেন করাইবেন ? তছুত্বরে 
বক্তব্য এই যে, রাজধানী ব! সহর ইত্যাদি বড় বড় লোকালয়ে 
সকল শ্রেণীর ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম ইত্যাদির অবস্থিতি 
সম্ভব; কিন্তু পলীগ্রাম অঞ্চলে অনেক স্থলে একগি মাত্র ডাক্তার 
আছেন, কোন স্থলে একটী মাত্র কবিরা ব1 হাকিম আছেন, 
কোন ফোন স্থলে হয় ত কেবল মাত্র শেষোক্ত অধম শ্রেণীদ্বয়েরই 
প্ীছু্ডাব | অতএব যেখানে একটী মাত্র ডাক্তার, কবিরাজ বা! হাকিম 
আছেন; তথায় উত্তম, অধমের বিচার কিরূপে সম্ভবে ? দেখিতে 
গেলে, পল্লীগ্রামের সংখ্যাই বিস্তর এবং রোগের প্রাছুর্ভাবও 
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পল্লীগ্রামেই অধিক । স্থানে স্থানে সরকারি (00591010970 
ডাক্তার ধাহারা আছেন, তীহাদিগের দ্বারা সমস্ত পল্লীগ্রামের 
অভাব মোচন এক প্রকার অসম্ভব । দাঁতব্য-চিকিৎসালয়- 
গুলি থাকাতে দেশের মঙ্গল যত হউক আর নাই হউক, বরং 
অনেক অনিষ্টই ঘটিয়। থাকে । সরকারের উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও 
কর্মচারীদিগের অত্যাচারে সরকারের অনেক কার্যয-_যাহা। ভার- 
তের হিতার্থে ব্যবস্থের় আছে,_রীতিমত কার্যে পরিণত না 
হইয়া! প্রায় বিপরীত ফলই প্রদান করিয়' থাকে ! এবৎ ব্যয়- 
বাহুল্য হেতু সরকারেরও সকল কার্য্যে বিশেষ যন্্ বা দৃষ্টি নাই! 
আজকাল স্কুল, রাস্তা, ঘাট, হাট, বাজার, মিউনিবিপালিটি, 
দাঁতব্য-চিকিৎসালয় প্রভৃতি যাহ। কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় 
সকলই নামে মাত্র প্রজার হিতার্থে, কিন্ত কার্ষ্যে প্রজীর হিতসাধন 
অপেক্ষ। অনেক সময়ে নরকাঁরেরই হিতবাঁধন করিয়। থাকে !! 
স্বররোগে কুইনাইন ব্যবহার এই কারণের আর একগি প্রধান 
শাখা, আমাদিগের মধ্যে অনেকেই ম্বরকাঁলে ডাক্তার, কবিরাজ, 
হাকিম ইত্যাদির সাহায্য না লইয়। জ্বরের যন্ত্রণা হইতে আশু মুক্তি- 
লাভ প্রত্যাশায় কুইনাইন নেবন দ্বারা আপনাদের চিকিৎসা আপ- 
নারাই করিয়া থাকেন । কুইনাইন্‌ আজকাল লোকের শাক” 
মাঁচ, তরকারি প্রভৃতি নিত্য আবশ্যকীয় “বাজারের মধেই গণ্য, 
হইয়াছে ! প্রায় নকল গৃহস্থই নিত্য বাজারের, সঙ্গে কুইনাইন 
ক্রয় করিয়া থাকেন এবং নিজ নিজ বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনা। 
দবারা-_-চিকিৎসার বিষয় কিছু না বুঝিলেও-_নিজের. চিকিৎসা 
নিজেই করিয়া থাকেন । বাঁগীতে ছেলে পিলে, বউ বি, দাস, দাসী, 
ইত্যাদির জ্বর হইলে তাহাদিগকেও কুইনাইন্‌ খাওয়াইয়। চিকি ঘসা, 
করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে দৈব বাহাকে রক্ষী করিলেন, 


মুতে 


ভিনিই পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিলেন, নছেণ্, বিপ- 
রীত ফল প্রাণ্ত হইয়। অনেকেই চিররোগী হইলেন ! কাহাঁ- 
কেও বা এই সুত্রেই মানবলীল। সমাগত করিতে হইল !1-_বলিতে 
কি, কুইনাইন্‌ আর্জকাল অনেকের নিত্য আহারীয় হইয়া পড়ি- 
য়াছে। অনেকে পাথেয় সম্বল ব্যতিরেকেও ঘরের বাহির হইতে 
পারেন, কিন্ত কিঞিৎ্ পরিমাণে কুইনাইন্‌ সম্বল ভিন্ন কখনই স্থানা- 
স্তরিত হইতে সাহন করেন না !_-কুইনাইন্‌, -মাতৃগর্ড হইতেই 
আমাদিগের সঙ্গের সাথি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না !! কুইনাইন 
একটি মহৌষধ হইলেও, ব্যবহারদোষে উহা! আমাদিগের স্বাস্থ্যের 
হানি করিতেছে । 

ষষ্ঠ কারণ। সম্ভার অনুরোধে স্বাস্থ্য-হাঁনি ।- সস্তা! এবং বাহ্য 
চাক্চিক্যের অনুরোধে বাটিতে (বাসগৃহে ) সর্বদা “কেরঙিন্ঃ 
ও “গ্যাসের” আলোক ব্যবহার করাতে স্বাস্থ্যের বিশেষ 
হানি হইয়া থাকে । খাইতে, শুইতে, বদিতে, পড়িতে, কোন 
কার্ষ্য বা আমোদ গ্রমোদ করিতে উপরোক্ত আলোক অপেক্ষ। 
সর্ষপ বা। নারিকেল তৈল কিম্বা মোমের বাতির আলোকই ভারত- 
বাঁপীদিগের স্বাস্থ্যের বিশেষ উপযোগী ।-__অল্প খরচে সার চালা 
ইবার জন্য 'কোক্কয়লার ম্বালে পাক করা জব্য খাওয়াতেও, 
লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হুইয়৷ থাকে । “কোকের' ধূমও অস্বাস্থ্যকর 
এরং উহাতে যাঁহ। কিছু পাক হয়, তাহাঁও অন্বাস্মাকর। আজ- 
কাল বঙ্গ দেশে, করি সহর, কি পল্লীগ্রাম, সর্বাত্রেই কোঁক্‌ কয়লায় 
রস্থুই চলিত দেখিতে পাওয়া যায় । আমরা--বিশেষ বঙ্বাসীগণ-_ 
সস্তা বলিয়াই অজ্ঞান ! সম্ভার জন্য যে স্বাস্থ্যের মাথা খাওয়া হুই- 
তেছে, মে দিকে আমাদের. কিছু মাত্র লক্গ্য নাই। সামান্য 
পয়সা বাঁচাইবার জন্য. আমরা এ সকল বিষয় কিছু মাত্র চিন্তা বা 
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জনিবায় চেষ্টাও করি না। যে সকল মহাপ্রভু ভাক্তার বা কবিরাজ 
হইতেছেন, তাহারা নিজ নিজ স্বার্থসাধনেই ব্যক্ত ! দেশের কিসে 
হিত, কিসে অহিত, কিসে উন্নতি, কিসে অবনতি এবং কিসে 
লোকের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, কিসেই বা তাহাদের স্বান্থ্যরক্ষার 
ব্যাঘাত জন্মে, এ সকল বিষয় স্বাধীনভাবে চিন্তা বা আলোচনা কর! 
তাহাদ্িগের প্রায়ই অভ্যাস নাই।-_বাস্তবিক উক্ত সকল কারণে 
সময়ে সময়ে এরূপ উৎকট পীড়া জন্মিয়া থাকে, (সাধারণ লোকে 
ঘাহার প্রকৃত কারণ নিদ্ধারণে অপারগ ) যে তাহার প্রতিকারের 
জন্য আমাদিগের “লাভের গুড় পিপীলিকায় খায়এবং সময়ে সময়ে 
লাভের অপেক্ষ। বেশী খরচ হইয়৷ বিলক্ষণ ক্ষতিও হইয়! থাকে । 
এইরূপে আহার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ, বানগৃহ ইত্যাদি সকল 
বিষয়েতেই আমরা সস্তার লোভে পতিত হইয়। প্রায়ই প্রতারিত 
হইয়। থাকি । 

সপ্তম কারণ |! বাল্যবিবাহ ।-বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে বহুবিধ 
আন্দোলন সর্বত্র সকল সময়ে প্রায়ই হইয়। থাকে ও হইতেছে | 
সকলেই জানিয়াছেন যে ইহাই আমাদিগের শারীরিক বলবিধা- 
নের একলি প্রধান অন্তরায়! এ কারণ, এ বিষয় আর কাহাকেও 
নূতন করিয়া বুঝাইবার আবশ্যকতা দেখি না; তবে এই মাত্র 
বলিতে পারা যাঁয়, যে বাল্যবিবাহ প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদিগের 
দৈহিক দুর্বলতার এক মাত্র কারণ নহে । আমাদিগের নিজের- 
মূর্খতা প্রযুক্ত__আঘাদিগের সময্মোচিত শিক্ষার অভাব প্রযুক্ত-_ 
বাল্য-সহবাস ও অনিয়মিত, অপরিগঘিত এবং অসাময়িক স্ত্রীগমনই 
আমাদিগের আনু$, বল, বুদ্ধি ও মেধা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষায়ের 7 নাশের 
এবং সমস্ত অনিষ্টের মূলীভূত কারণ 11 অতএব বাল্যকাল'বধি 
অযথা! কামাচারই ঘে আমাদিগের বাজ, জাতি ও দেশের অধঃ- 
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পতনের দর্ধপ্রধান গহিত কারণ, তাহাতে অণুাত্র সংশয় নাই । 
বিশেষ বিবেচনা করিয়। দেখিলে-_অযথা ও অপরিমিত এবং অসা- 
ময়িক কামাচারের দোষ গুণ বিচার করিয়া দেখিলে__আমর। 
ইহাঁকেই বর আমাদিগের দৈহিক ছুর্ঘলতার--দৈহিক কেন-- 
সকল ভুর্ধলতাঁর “একমাত্র কারণ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। 

এক্ষণে কেবল বিবাহাদি কতিপয় কুপ্রথার সংস্কার করিতে 
পাঁরিলেই যে আধ্যসমাঁজের পুনঃনংস্কার বা তাহার বর্ধাঙ্গীন মঙ্গল 
সাধিত হইবে, তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না । বর্তমান 
আর্ধযনমাঁজভুক্ত লোকের শরীর, মন, গঠন এতদূর কদর্ধ্য হইয়া 
পড়িয়াছে ষে, তাহাদের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, অর্থাৎ গর্ডাধান 
হইতে অস্ত্যে্িক্রিয়! পর্য্যস্ত-ঘত কিছু সংস্কার আর্ধ্যসমাঁজে বিধি- 
বদ্ধ আছে, তৎসমুদায়েরই পুনঃসংস্কার অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়ি- 
য়াছে। আজকাল আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, আর্ধ্যসমাজের 
বিধি, ব্যবস্থা ও প্রথ! ইত্যাদি সমস্তই অপকুষ্ট, এবং তাহারই সং- 
ক্ষার অভাবে আমাদের সমাজ দিন দিন অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে । 
কিন্ত সেটী আমাদের সম্পুর্ণ ভ্রম !! আমাদিগেরই মূর্খতা বশতঃ 
সেই সমস্ত প্রথার অপব্যবহার দ্বারা আমরা তাহাকে অপরুষ্ট 
করিয়া তুলিয়াছি। আমরা যে আর্ধ্যকুলের এক প্রকার কুলাঙ্গার 
স্বরূপ, তাহা আমরা স্বীকার করি না । কেবল সমাজের দোঁষ_- 
শাস্ত্রের দোষ সামাজিক নিয়ম বা প্রথার দোষ ইত্যাদি লইয়াই 
আমর! পাগল 1!--আমাদের নিজের দোষ যে কত এবৎ আমাদের 
প্রত্যেক কার্যে ষেকত শত দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা 
আমরা দেখিতে পাই না !!_-আঁমরা লেখা পড়াই শিখি-_-এম্‌ এ; 
বিএ) পাদই করি-__ভাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং উকীলই হুই-- 
শান্ত্রালোচনাই করি-_ দেশের ও সমাজের জন্য হিতকরী 
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সভাই সংস্থাপন করি-_স্কুলই করি-_পাঠশালা, টোল, চতুষ্পান্ঠীই 
করি-_বক্তৃতাই করি--সংবাদ পত্র সম্পাদনই করি-_রাশি রাশি 
গ্রন্থ রচনাই করি- জাতীয় সভাই করি__-হরি সভাই করি-_থিয়ে- 
টর সারকসই করি-__বিলাতই যাই আর মিভিলিয়ান, ডাক্তার 
বারিষ্টার ইত্যাদি বড় বড় হোম্রা, চোম্রা লোকই হই বা দেশে 
থাকিয়া মিউনিসিপাল মেম্বর, কমিশনর, ভাইস্চেয়ারম্যান্‌, 
চেয়ারম্যান কিন্বা অনরারী মাজিষ্টেট ইত্যাদি পদ প্রাপ্তই হই 
অথবা রাঁজদরবারে বড় বড় উচ্চপদে অভিষিক্তই হই, আর ধর্ম্ম- 
মন্দির সংস্থাপন করিয়া উপাদনাই করি--দোঁল দুর্গোত্সবই 
করি-দান ধ্যানই করি বা নন্্যানী মঠধারী নিদ্ধ যোশীবৎ 
আচরণই করি-যাহাই কিছু করি বা হই না কেন, দে সমস্তই 
কেবল আমরা আমাদিগের নিজ নিজ ত্বার্২সাধন ও যশোঁলাভের 
জন্যই করিয়া থাকি। নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা ত আমাদের 
কিছুতেই নাই !_আমরা যে এক্ষণে অন্পুর্ণ স্বার্থপর হইয়া 
দাড়াইয়াছি !_আমাদের প্রত্যেক কার্য্যই যে শঠতা ও ভগুতাঁয় 
পূর্ণ ! আমরা যে প্রক্কত ধূর্ত, শঠ, ভণ্ড বা খল (১১০০:18০) হইয়া! 
পড়িয়াছি !_ প্রকৃত কেন-যথার্থ জন্ম-্শঠ (১০2) 1)70)00116) 
বলিলেও ত অত্যুক্তি হয় না !! আমরা কেবল মনে মনেই মহৎ, 
কারে এক কপর্দকও নহি!!! প্রকৃত পক্ষে আজকাল সংসার 
আশ্রমে ব্রাক্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি নীচ শ্রেণীর 
লোক পর্য্যস্তের মধ্যে অনুনন্ধান করিলে একটীও যথার্থ দেশ- 
হিতৈষী, লাধু, সদাশয় ও সত্যবান লোক দেখিতে পাওয়া! 
যায় কি না সন্দেহ। ্ঈ এক্ষণকার লোকের প্রায়ই বাহিরে 


* ছুই এক জন হ্বাহারা দেশহিতৈষী সাধু মহাপুরুষ বলিয়! গণ্য হইতে পারেন, 
তাহাদের সংখা এতই অল্প যে, নাই বলিলেও হয়। একারণ, আমরা কোন রূপে 
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ধন্মের ভান, অন্তর পাপে পূর্ণ! ফলতঃ এরূপ শঠতা--এরূপ 
কপটতা--এরপ ভগ্ুতা--এরূপ খলতা বা ভাঁন আমাঁদের দেহ 
ধারণের সঙ্গে সঙ্গেই আমাঁদিগের শরীরে আমাঁদ্রিগের হৃদয়ে 
নিবি হইতেছে; স্ুুতরাঁৎ তাহার সংস্কার বা তাহার উচ্ছেদ 
সাধন করিতে হইলে, অগ্রে আমাদের দেহের সংস্কার সম্পাদন 
করা বর্জতোভাবে কর্তব্য । পিতামাতা শুদ্ধাচারে, শুভক্ষণে, 
পবিত্র মনে ও পবিত্র প্রকৃতিতে কালাঁকাঁল এবং পীত্রাপাত্র বিবে- 
চন। করিয়া জন্ম দান করিলে আমরা 'শুভাবস্থায় শুভজন্ম গ্রহণ 
করিয়া, শুভ-মন, শুভ-প্ররুতি ও শুভ-শরীরবিশিষ্ট হইয়া সকল 
বিষয়েই সুখী ও শোভমাঁন হইতে পারি । অতএব আমাদের 
সমাজের পুরঃসংস্কাঁর করিতে হইলে যাহাতে আমাদের নিজের 
শরীর, মন ও প্রবৃত্তি সমুদ্বায়ের সংস্কার রীতিমত হয়, তাহাই 
সর্বাগ্রে কর্তব্য; অর্থাৎ গর্ভাধান হইতেই আমাদের সংস্কার 
বিধান নিতান্ত আবশ্যক | গর্ডাধান সংস্কারই সকল সংস্কারের 
মূল | ইহ]! হইতেই আমাদিশের শরীর, মন, দেহ, বল ও বুদ্ধি 
ইত্যাদির উন্নতি হইয়া আমাদিগের দেশ, সমাজ এবং জাঁতিরও 





ভীহাদিগের নিকট হইতে প্রকৃত কার্ধা প্রত্যাশী করিতে পারি না। বস্ততঃ নিদিষ্ট সংখাক 
(101653 900১০) লোকের বাহু বলে বা অর্থ বলে কিম্বা কেবলমাত্র যত্ত ও চেষ্টার 
বলে বিস্তুত ভারতের প্রকৃত হিত-সাধন কোন ক্রমেই সম্ভবে ন।! এরূপ ব্যক্তির] 
প্রায় বিরলে অশ্রুবর্ষণ করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিতেছেন বা করিয়া থাকেন। 
বিশেষতঃ রাজার ভয়ে সদাই সশস্কিত ।- কথাটা মাত্র কহিবাঁর ক্ষমতা নাই !-_তথাপি 
ডাহারা নিজ নিজ স্বভাবসিদ্ধ গুণের বশীভূত হইয়া, যাহ কিছু করিতেছেন ৰা করিয়| 
থাকেন ভাহাঁতে সমগ্র ভারতের ন। হউক, কিয়ৎ পরিমাঁণেও দেশের হিতসাধন হইতেছে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু যেখানে বহুর আবশ্যক, সেখানে সামান্য সংখ্যায়কি করিতে পারে? 
এই কারণেই উত্ত সংখ্যাবদ্ধ কতিপয় 'দেশছিতৈষী মহোদয়ের সংখ্য। গণনার মধ্যে-উল্লেখ 
অনাৰশ্যক। 
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সম্পূর্ণ উৎকর্ষ সাধিত হইবে | সুতরাৎ আমাদিগের স্ৃষ্টি-সংস্কীরই 
সকল উন্নতির নিদান ত্বরূপ, বলিতে হইবে । 

পরম্পর। সন্বন্ধে যদিও ঈশ্বর আমাদের হৃষ্টিকর্তা, কিন্তু সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে পিতা মাতাঁই আমাদের অঙ্টী। বলবান্‌, বুদ্ধিমান, ধার্মিক ও 
গুণবাঁন সন্তান সকল পিতা মাতার পুণ্যে উৎপন্ন হইয়! থাকে, 
এই বংস্কারের বশবর্তী হইয়! প্রাচীন আর্ধ্যগণ যে ভাবে সংসার- 
যাত্রা নির্ধাহ করিতেন, আধুনিক কোন সভ্যতাঁভিমানী জাতি- 
গণের মধ্যে কাধ্যক্ষেত্রে এ যৎস্কারের তত মান্য দেখ! যায় না । 
পরিপক্ক বীজে মতেজ র্ৃক্ষ সকল উৎপন্ন হয়_-পিতা মাতার 
দৈহিক ও মানিক বৃত্তি গুলিন সম্তানে অৎক্রামিত হয়ব্যান্দ্ 
শাঁবক ব্যান্বই হইয়া থাকে--অশ্ব শাবক অশ্বই হইয়া থাকে--এ 
সকল কথা সকলেই জানেন_আধুনিক দেহতত্ববিদ পণ্ডিতেরাও 
এ সকল কথার সারবত্বী স্বীকার করেন; পরন্ত আর্ধ্য ব্যতীত 
অপর কোন জাতীয়জীবন এ সত্য দ্বার মম্যক্‌ পরিচালিত হয় 
নাই | আর্ধ্গণের বিবাহ প্রথ।, বর্ণাশ্রম প্রকরণ, দণ্ডবিধির ব্যবস্থা, 
আচারান্ুশীনন, সামাজিক উচ্চ নীচ রৃত্তির সংস্থান__-এক কথায় 
বলিতে খেলে, আর্য্যের সমুদাঁয় ধ্ম ও কর্মের মূলে এই সংস্কার 
বিদ্যমান রহিয়াছে । ইদানীম্তন সভ্যতাভিমানী জাতিগণের 
মধ্যে যেমন বিবাহ নন্বদ্ধে গোত্রাদির কিছু মাত্র বিচার নাই; 
হিতাহিত বিবেক শক্তি কিঞ্চিন্মীত্র উন্নত হইলে, এমন কি, তাহার 
সহোদরাকেও বিবাহ করিতে যেমন কুষ্ঠিত নন; বর্ণের আদর 
তাহাদের মধ্যে যেমন কিছুমাত্র নাই; পিতা মাতার পরিচয় 
যেরূপ থাকুক না কেন, সম্তানের অর্থবল ঠিক্‌ থাকিলেই হইল; 
ইদানীন্তন নভ্য সমাজে কামাচার যেমন পাপ মধ্যে গণ্য হয়-না, 
পরন্ত অর্থ থাকিলে বেশ্যাসন্ভোগ নিরীহ সুখ মধ্যে পরিগণিত ; 
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বিবাহের ব্যয়ভাররূপ রাজদণ্ড বহন করিতে পাঁরিলে যেমন 
অবলীলাক্তমে বিবাহ-মর্ধ্যাঁদী উল্লঙ্বন করিতে পারা যায়; যে 
সকল দ্রব্য আহার ও সেবনে কামের উত্তেজনা করে, সেই সব 
আহার ব্যবহার যেমন আধুনিক সভ্যসমাজের আচরণীয় ; পরস্ত 
আধ্যগণের বিধি ব্যবস্থা তেমনি তাঁহার সম্পুর্ণ বিপরীত । স্ুুদং- 
স্কতজীব সকল জন্ম গ্রহণ করিলে জাতীয় অপরাপর উন্নতি 
আপনা হইতেই হয়, 'এই ধারণা থাকাতে তাহারা অপরাপর সংস্কা- 
রকগণকে সমাজে তত উচ্চপদ প্রদান করেন নাই। পিতা, মাতা 
ও আচার্ধযকেই তাহারা সমাজের প্রধান স্থানীয় বলিয়া! মান্য করি- 
তেন। অতএব হে ভারতবাী আর্ধ্-ভাতৃগণ ! আপনারা যদি 
যথার্থ সুখী, দীর্ঘজীবী, বুদ্ধিমান, গুণবান, বলবান, ধনবাঁন ও ধার্িক 
হইতে ইচ্ছা করেন, তাহ হইলে বীজ বপন করিবার পুর্বে বীর্যের 
পন্কতা ও পুঁটি বিধানে সমুহ বত্র করুন । স্তুক্ষেত্র অন্বেষণ করিয়া 
ষথাকালে তাহাতে পরিপক্ক বীজ রোপণ করিতে দু প্রতিজ্ঞ হউন; 

এবৎ এই সমুদায় বিষয়ের মংস্কার জন্য সমাজন্থ সমস্ত লোকে এক 
মত অবলম্বন করিয়া প্রস্তাবিত সমাজের অধিবেশনে সকলেই 
বিশেষ উদ্যোগী হউন। যথাকালে উর্ধর ক্ষেত্রে পরিপক্ক বীজ 
রোঁপিত হইলে, তাহা হইতে যে সতেজ বৃক্ষ ও সুস্বাছু ফল লাভ 
করা যাঁয় তাহা বোধ হয়, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অবগত 
আছেন । অতএব পুত্রকে পবিত্র, উন্নত ও শোঁভনতম দেখিতে 
ইচ্ছা করিলে, অগ্রে নিজ শরীরকে পবিত্র উন্নত ও শোভন করিয়। 
পশ্চাঁৎ পুত্রকামী হওয়া অতীব কর্তব্য । এবং এরূপ স্থলে খষিগ্রণের 
উপদেশ ও শান্ের বিধান গ্রহণ করা আমাদের সর্ধতোভাবে 
শ্রেয় । খধিগণের উপদেশ এই-শীস্ত্রের বিধান এই-_যে, অগ্রে 
অবিপ্লৃত ত্রহ্মচারীভাবে অবস্থান করা, পশ্চাঁৎ দারপরিগ্রহ করিয় 
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নংনার আশ্রমে প্রবেশ করা । ব্রহ্গচর্য্যাশ্রম ঈ* শেষ না হইলে গৃহ- 
স্থাশ্রমের অধিকারী হওয়। যায় না । বিদ্যা, তপস্যা ও ইক্ড্রিয়-ন্যম 
দ্বারা ব্রন্মচারীভাবে অমু্রতঃ জীবনের চতুর্থাংশ অতিবাহিত করিয়। 
পশ্চাতে দাঁরপরিগ্রহ কর শাস্ত্রের বিধান_-শাস্ত্রের বিধ।ন ন। 
হইলেও ইহা যে সর্ধমত প্রকারে ন্যায্য তাহাতে আর অণুমাত্র 
সংশয় নাই । নিয়ত স্বাধ্যায় পাঁঠ দ্বারা-মঙ্জল কার্যের নিয়ত 
চচ্চ।র দ্বারা রেতঃনসত্যম দ্বারা প্রথমে আপনাকে মনুষ্যত্বের উপ- 
যুক্ত করিয়া পরে অপরের মনুষ্যত্ব সম্পাদন করিতে হয়। রেতঃ- 
সংযম ত্রন্মচারীব্রতের একটী প্রধান অঙ্গ । যাহাতে কিব্কিন্মাত্রও 
রেত বিচলিত ন। হইতে পারে, তৎ্পক্ষে দৃষ্টি রাখাই ব্রহ্মচারীর 
প্রধান কর্তব্য । এমন কি, স্বপ্পেও যদি রেত স্খলন হয়, তবে 
ব্রক্মচারীকে তজ্জন্য অনুতাপিত হইয়। প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। 
রেতের যতই ধারণা হইবেক, ধারণাশক্তি, বল, বুদ্ধি, জীবন ও 
ধম্ম ততই বৃদ্ধি পাইবেক-বীধ্য ততই পরিপন্ক ও পুষ্ট হইতে 
থাকিবেক | শুক্তই ধর্ম, শুক্রই বুদ্ধি, শুক্রই জ্ঞান, শুক্রই শক্তি, 
পুজ্যপাঁদ আধ্যগণ এ কথার যেমন মন্্ অনুধাবন করিয়া থিয়াছেন, 
বোধ করি, জগ্ভের কোন জাতিতে সেরূপ অনুধাবনা নাই। 
আর্্যগণ রেতকে অস্ত ও ব্রহ্ম শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন । জীবন, 
ব্ল, মন, বুদ্ধি, ব্রহ্মের দেই পরমাশক্তি কল সমস্ত প্ররুতির 
অস্থতসার অন্নকে আশ্রয় করিয়৷ রেত রূপে পরিণত হয় এবং এই 
রেতই জীবের প্রথম অধিষ্ঠান ভূমি । এই রেতের আশ্রয়ে এক 
জনের মনোবৃত্তি অন্য জীবে সংক্রামিত হইতেছে--এক জনের 





* ব্রহ্গচর্ধ্যাশ্রম রিপুসংযমের মুখ্য কাল বলিয়া! উহার বিবরণ বিশেষরূপে বিবৃত হইল। 
স্থতরাং এ প্রস্তাবের লিখিত ব্রহ্গচর্ধ্যাশ্রম ( যাহা এক্ষণে সাধারণত প্রচলিত নাই ) পড়িতে 
গেলে, জীবন ও যৌবনের প্রারস্ত সময় বুঝিতে হইবে। 
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রোগ সকল, অপর দেহে প্রবিষ্ট হইতেছে । এই রেত ধারণ 
করিতে পারিলেই বল, বুদ্ধি, সাহন, ধর্ম ও দীর্ঘাযুত্ব লাভ করা 
যায়। এই রেত রক্ষাকেই আর্য্যেরা জীবনের গুরুতর কার্য 
বলিয়া জানেন | এই রেত ক্ষীণ হইলেই লোকে নির্বংশ ও লুপ্ত- 
পিগ্োদক হইয়া এহিক ও পারত্রিক উভয় পথে আঙষ্ট হইয়। থাকে । 
সংসারের যত কিছু রোগ, শোক, ছুঃখ, দারিদ্র্য নকল যাঁতনার মূলই 
অযথ। রেত পরিচালন । এ কারণ স্নান, ভোজন, পান, শয়ন 
দর্শন, স্পর্শনাদি আধ্যগণের আচার সম্বন্ধে বত কিছু বিচার 
আছে, সকলই এই রেতকে লক্ষ্য করিয়। । শরীরকে দমশীতল 
রাখিবার জন্য প্রতিদিন যে সময়ে স্নান করিতে হইবেক ; রশুন 
গৃঞ্জন, পলা, শক্কহীন মৎস্য, গ্রাম্য কুক্ধুট ও ছত্রাকাদি যে সকল 
উশ্রদ্রব্য আহারে ও সেবনে শরীরের মতা নষ্ট হইবেক ; মগ্যাদি 
যে সকল তীব্র তরল দ্রব্য পানে রেতকে উৎক্ষিপ্ত করিবে ; রাত্রি- 
জাঁগরণে বারু প্রকুপিত হইলে পাছে রেতকে প্রকুপিত করে; 
অন্নের সংস্রবে পাছে পাঁগীর তাড়িত দেহপ্রবিষ্ট হইয়া অস্ত- 
রের পাপ বৃদ্ধি করে; স্ত্রীলোককে অনার্ত দেখিলে পাছে কুপ্রু- 
রত্তির উদয় হয়; এই আশঙ্কায় অতি সদাচারে ও সাবধানে দিব! 
ব্লাত্রি অতিবাহিত করাই আর্যের কর্তব্য কর্্ম। প্রাচীন আর্য্যেরা 
তাহাই করিতেন, এবৎ অরুতদার ত্রহ্ষচারীর পক্ষে এ সকল 
আচার অবশ্য প্রতিপাল্য | 

সংসারে রোগ শোক ও দরিদ্রতার যত বাহুল্য দেখিতে পাওয়া 
যায়, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অযথা কামাচারই সকলের 
মূল বলিয়া বোধ হয়। এই অযথ| কামাচারে শরীর রুগ্ন হয়, 
মন ক্ষীণ হয়, বুদ্ধি শুদ্ধি, ধর্ম কর্ম সকলই লোপ পায়। এই 
কামাচারীর সংখ্যা অধুন]1 বৃদ্ধি হওয়াতেই সংসার দিন দিন রুগ্ন, 
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শীর্ণ ও কুৎসিত পুরুষ সকলের আবাসভূমি হইতেছে । এই অযথা 
কামাঁচারের বিষ্ময় ফল কেবল যে জাপনাকে ভোগ করিতে 
হয়, তাহ1 নহে, পরস্থ পুত্র পৌত্র প্রভৃতি বংশপরম্পরা অনস্তকাল 
এই দুরাচারের ফলভোগ করিতে থাকে- এবং সমুদয় সমাজে 
ব্যক্তি বিশেষের এই ছুরাচারের কলঙ্ক অন্কিত থাকে । ইদাঁ- 
নী্তন সভ্যনমাঁজের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি এই 
কামাচার রূদ্দিরই ঘম্পূর্ণ অনুকূল-_সুতরাৎ উৎকট উৎকট রোগ 
সকল যেমন এক্ষণকার সমাঁজে নৃতন নৃতন বেশে দিন দিন দেখা 
 দ্রিতেছে-_পূর্বে এসব রোগের কথাও লোকে শুনে নাই । এক্ষণে 
সকলেই ক্ষীণাযু ক্ষীণ-দেহ | বাল্যসহবান, অযথা ও অনিয়মিত 
স্রীসহবাস আজকাল ভোগবিলাসের চরম বলিয়া বিবেচিত 
হইয়াছে । তন্মধ্যে যে ধন্ম আছে-_পাঁত্রাপাত্র বিবেচনা আছে-_ 
কাঁলাকাঁল আঁছে-_তাঁহ। হইতে যে স্ুন্বাছু ও সতেজ ফলের আশা! 
আঁছে- উন্নতির আশা আছে-_তাঁহা কেহই ভাবেন না । অযথা, 
অপাময়িক, অবিশ্রীস্ত ভার্ধ্যাগমন করিলে রাশি রাশি সন্তান 
উৎপাদন হয়, এবং তাহারা যে স্বভাবতই শীর্ণ, ক্ষীণ ও অল্লাু 
হইয়া! থাকে তাহাও কেহ গ্রাহ্য করেন না । সম্ভান ত ক্ষীণজীবাী 
হইবেই, যদ্দি ভাবিয়। দেখা যায়, তাহা! হইলে, তাহাদের ভরণ 
পৌঁষণ ও প্রতিপালনের চিন্তায় অনেক পিতা মাতাকেও চিস্তা- 
জ্বরে জর্জরিত ও উতৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তাহাদিগের 
সেই শীর্ণ-দেহ, হীন-তেজ, ক্ষীণ-কাঁয় নাবালক পুত্রের উপর 
সংসারের ভার অর্পণ করিয়া অকাঁলেই কালকবলে পতিত হইতে 
হয়।--এদিকে বালক সংসারের কঠিন ভার কতদিন বহন 
করিবে? অল্পবয়সে অপক্কবীর্য্যে ছুই চারিটী রুগ্ন সন্তান উৎপাদন 
করিয়া, তাহারাও প্রায় অল্প দিন মধ্যে ইহলীলা। সমাণ্ড করিয়া 
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থাকে। এইরূপে ক্ষীণের পর ক্ষীণ অস্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমে 
অনেকের বংশ ধ্বংস হয়া যাইতেছে ও তৎ্সুত্রে জাতি, সমাজ 
ও দেশ সকলেরই বলক্ষয় করিতেছে । অতএব অনুধাবন পূর্বক 
এই অমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবেক 
যে, প্রাচীন আরবের ভার্ধযাঁগমনের যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, 
তাহা সর্ধপ্রকারেই মঙ্গলজনক ও লুফল-প্রদ। নে নিয়মের 
বশীভূত হইয়। চলিলে আমরাও চিস্তাঙ্বরে জর্জরিত হইয়া অকাল- 
মৃত্যুমুখে পতিত হই না-কতকগুলি নিস্তেজ, দুর্বল, অল্লায়ু 
সন্তানের জন্ম দ্রিই না এবং যথেচ্ছ কীমীচাঁরী হইয়া রাশি রাশি 
সম্ভানও উৎপাদন করি ন1 বা তজ্জনিত রৃথা খণজালে জড়িত 
হইয়া ভাবন! ও চিন্তায় আক্লান্তও হই না। ভার্যাগমন কালে দেশ, 
কাল ও পাত্রের বিশেষ বিবেচন। করিয়া গমন করা সর্্তোভাবে 
কর্তব্য । অক্নাতি অর্থাৎ অপবিত্র অবস্থায়, বু পথ ভ্রমণের পর, 
ক্ষুধিত অবস্থায় অথবা অতিরিক্ত ভোজন করিয়া, রাগ ও 
শোকাঁদি কর্তৃক মন উদ্দিপ্ন থাকিলে পর, দেহ রুগ্ন থাকিলে পর, 
স্ত্রী প্রকুপিত থাকিলে অথবা তাহার মনোরতি অম্যকৃ গরফুজিত 
না থাকিলে ইত্যাদি বে যে নানাবিধ অবস্থায় জ্ত্রী-গমন করিতে 
নাই-_অথব। চতুর্দশী, অষ্টমী, পুর্ণিমা, অমাবন্তা ইত্যাদি যে যে 
পর্ধকাঁলে এবং সায়ংকাঁলের যে ভাখে গমন করিতে নিষেধ, এই 
সমুদ্রায় মানিয়! ভ্ত্রীগামন করাই আর্ধযজাতির ধর্ম | ক্ত্রীপ্মন 
কাঁলে পিতা মাতার রমগ্র মন যে ভাবে অবস্থিত থাঁকিবেক, 
পুত্রের মনেও রেতযোগে রেই ভাব সংক্তামিত হইয়া! থাকে । 
স্ত্রীশমন কালে পিতার সমগ্র মন যদি কামেতে অবস্থিত হয়, তবে 
কামোপভোগই পুত্র-মনের প্রধান আকর্ষণ হইবেক, ইহ স্ুৃবিজ্ঞ 
প্রাচীন আধ্যগণ বিশেষরূপে অবগত ছিলেন । আচার, শ্বাধ্যায় 
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ও তপস্যা দ্বারা সদ! গম্ভীর ও শোভন ভাবে ফীহারা অবস্থান 
করিতে সক্ষম, স্ত্রী-গমন কালেও তাহাদের সেই উন্নত ও শাস্ত- 
প্রকৃতি অপরিবপ্তিত থাকে । প্ররুতি-পুরুষের একত্বকে আর্যেরা 
'িশ্বর” বলিয়া জানেন। স্ত্রী-নস্তোগ কালে প্রত প্রস্তাবে 
মানব-জীবন-হৃজন-কারণ সেই প্রকৃতি পুরুষেরই সম্মিলন হইয়া 
থাকে । বাস্তবিকই এ সময়ে মানবদেহে ঈশ্বরের আবিউাব 
হয় এবং মনুষ্য-মনকে বাহ্য সুখ দুঃখ ইত্যাদি সমস্ত বিষয় হইতে 
অপস্থত করিয়া কেবল প্ররুতি-পুরুষের একতেই দঢতর নিযুক্ত 
করে। যথার্থ জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহই এই 
নময়ে পবিত্র ভাবে সৃষ্টি স্থিতি গ্রলয়ের এক মাত্র কারণ সেই 
পরমাত্মার মহিমা চিন্তা বা অনুভব করিতে মক্ষম নহেন | 
অজ্ঞান পাপী ব্যক্তিরা কাঁমেতে বিহ্বল থাকিয়াই এই অনির্বচনীয় 
সুখে ঈশ্বরীয় মহিমা অনুভবে-_হুষ্টি-স্থিতি-্রলয়-কর্তার প্রথম 
কার্ধ্যগর প্রত্যক্ষতা হৃদয়মন্দিরে ধারণায়__বঞ্চিত হইয়া! থাঁকে । 
তাহারা স্ত্রী-সস্ভোগকে নিতান্ত ভোগ বিলানের কার্য বলিয়া 
জানে এবং অতি অপবিত্র ও যথেচ্ছ ভাবে কাণ্ড জ্ঞান-রহিত 
হইয়া স্ত্রীগরমন করিয়া থাকে । যথেচ্ছাচার-প্রেরিত হইয়া যে 
পিতা মাত! সন্তান উত্পাদন করেন, তাহাদের সম্ভানের মানপিক 
স্বাভাবিক আকর্ষণ সকল যথাভাবে অবস্থিত হইতে পারে না। 
এমন কি, পিতা। মাতা কি পদার্থ তাহ! যেমন পশুগণের পরিগ্রহ 
নাই, দেই অযথাঙ্কাত পুত্রের পিতৃ-আকর্ষণ ছিন্ন হওয়াতে সে 
পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, বরং পিতা মাতাঁর 
ঘোর বিদ্বেষী হইয়া! উঠে। এইরূপ সুজাত ৫) পুত্রগণই মাতৃ- 
প্রতিপালন গুদাম ভাড়ার ভার স্বরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন । 
কেবল পুত্রের দৌষ দিলেই বা কি হইবে? পিতা মাতা স্ব স্ব 
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কর্তব্য বুবিলে, পুত্রও আপনার কর্তব্য বুঝিতে পারে । যথা! 
নিয়মে স্ত্রীগমন করিলে যে সম্তাঁন উৎপন্ন হইবে, সে কেনই 
বাঁ না ৰলিঙ্, দীর্ঘজীবী, ধার্টিক ও পিতৃ-মাতৃ-পরায়ণ হইবে ? 
কামোন্ত্ব হইয়! স্ত্রীগমন করিলে পুত্রে কেনই বাঁ না সেই 
কাম-প্রবৃত্ির অধিকতর সংক্রমণ হইবে? ইন্দট্রিয়-সুখ চরিতার্থ 

করা পুত্র উৎপাদনের মূল কারণ হইলে, পুত্রের নিকট কি 
প্রকারে ভক্তি ও ক্লুতজ্ঞতার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? 
পুত্রের যথার্থ হিতাকাজ্ষী হইতে গেলে, দেশ, কাল, পাত্র মানিয়। 
চল! নিতান্ত কর্তব্য । সকল কর্মে শ্রেয়োলাভ করিবার জগ্য 
দেশ, কাল, পাত্রের বিবেচনা আছে, আর এতাদ্রশ গুরুতর 
কর্তব্য কার্য্যের জন্য মনোনিবেশ না করিয়া অবহেলা কেন? 
উত্রুষ্ট পশ্ড সকল, বলবান ও সুস্তী। অশ্ব সকল কিসে জন্ম 
গ্রহণ করে সেই ভাবনায় আধুনিক সভ্যগণ পশ্-উৎ্কর্ষ-সাঁধিনী- 
সভা করিতেই মহাব্যস্ত, কিন্তু উৎরুষ্ট মনুষ্য ষকল কিজে জন্ম 
লাভ করে সে বিষয়ে কেহই দৃষ্টিপাত করেন না ! জড় সকলের 
সংস্কার যদি সম্ভব হয়, অশ্ব ও গবাদি জাতির সংস্কার করিতে 
যদি লোকে সক্ষম হয়, তবে মানবের সংস্কার করিতে লোকে 
কেন না সক্ষম হইবে? কাঁমমোহিত হইয়া এরূপ গুরুতর 
ব্যাপারের প্রতি লোকের অন্ধ থাকা কোন অংশেই শ্রেয় নহে। 
পণুরাও অযথা কামাচার করে না । বিশেষ বিশেষ পণ্ড বিশেষ 
বিশেষ নির্দি্টকালে স্ত্রী-গমন করিয়া থাকে; দেশ কাল পাত্রের 
বিবেচনা করে; একারণ তাহাদের সম্ভান সম্ভতি সকলও যথা- 
জীবী ও হু পুষ্ট হইয়া থাকে । আর মনুষ্য কি বুদ্ধিমান জীব 
হইয়া এমন গুরুত্বর বিষয়ে বম্যক অবহেলণ করিয়া আপনার 
সভ্যতার পরিচয় দিবে ? 
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অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কেবল বাল্যবিবাহই ভারত- 
বামীর অবনতি বা দৈহিক ও মাননিক দুর্বলতার একমাত্র কারণ 
নহে। বাল্যসহবাস'ও অযথা সহবাসই সকল অনর্থের মূল । এমত 
স্থলে কেবল মাত্র বাল্যবিবাহের সংস্করণ জন্য উম্মত্ব না হইয়। 
বিবাহ বশ্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের ও প্রধানত গর্ভাধানের সংস্কার 
সর্বতোভাবে কর্তব্য । তাহা হইলেই রোগ, শোক, শারীরিক 
এবং মানসিক দৌর্কল্য নকলই দূর হইবে । 

অষ্টম কাঁরণ। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের শুষা ও চিতবিনো- 
দনের জন্য এবং স্থৃতিকাগার-মুক্ত স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্য পুনর্লাভার্থ 
রীতিমত যত্বের অভাব ।-_গর্ভাধান হইতে প্রসবকাঁল পর্য্যন্ত স্ত্রী 
লোকদিগকে অতি সাবধানে রাখা, কোনরূপে মনোবেদনা ন 
দেওয়া, ভাল ভাল খাছ ভ্রব্য খাইতে দেওয়া, উত্তম উত্তম পরিচ্ছদ 
পরিধান করিতে দেওয়া, মিষ্ট সম্ভাষণ কর। এবং সর্বক্ষণ তাহাদিগকে 
প্রফুল্পচিভ্ত রাখা আমাদিগের একটি প্রধান কর্তব্য কার্য; ইহাতে 
গর্ভাবস্থায় কিম্বা প্রসব কালে বিশেষ বিদ্ বাধা বা কষ্টের 
কোন সম্ভাবনা প্রায়ই থাকে না। পরন্ত সুন্দর, সবল ও বুদ্ধি 
সথুনস্তান জন্মাইবার বিশেষ সম্ভাবনা । কিন্তু আক্ষেপের বিষয় 
এই যে, আমাদিগ্ের দে বিষয়ে দৃষ্টি প্রায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না| 

স্তিকাথার হইতে মুক্ত হইবার নিয়ম আমাদিগের দেশে-_ 
বিশেষতঃ বঙ্গদেশে_যাহ। প্রচলিত আছে, তাহাতে সচরাচর দেখ! 
যায় যে, পুত্র হইলে একবিংশতি দ্রিবন এবং কন্যা হইলে এক মাস 
মাত্র প্রস্তিরা প্রসব-গৃহে আবদ্ধা থাকেন । তৎপরে যথারীতি ষষ্ঠী 
পূজাদি সমাপন করিয়া গৃহে (বাসগৃহে) আসিয়। পুনরায় সংসারে লিগ 
হয়েন। এস্ছলে জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রসবের পর স্ত্রীলোকদিগের শরীর 


চি 


উক্ত কয়েক দিবসেই পুনরায় গৃহকার্য্যের ব৷ সংসারাশ্রমের অথবা 
স্বামিসহবাঁসের কিম্বা গর্ডে পুনরায় বীজ ধারণের প্রত অবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে কি না? বোধ করি, কেহই বলিতে পারিবেন 
ন1 যে, স্থৃতিকাগার-মুক্ত স্ত্রী এক মাসের মধ্যেই নকল প্রকারে 
স্বাস্থ্যলাভ করিয়া থাকেন ব করিতে পারেন | অনেকে হয় ত 
বলিবেন, প্রনব-গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াই কিছু প্রসুতিগণ ম্বামি- 
সন্তোগে রত হয়েন না । এতভুত্তরে বল ও দেখান যাইতে পারে ষে, 
অনেক শ্ত্রীলোক প্রনবের এক বা ছুই মার পরেই পুনরায় গর্ভবতী 
হয়েন; ইহাঁদিগকে সাধারণত “বৎ্সর-প্রসবিনী” আখ্যা প্রদান 
করা! হইয়া থাকে । বিশেষ বিবেচন। করিয়া দেখিলে, পাঠিকবর্গ 
এই স্থলেই *আমাদিগের দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার অঙ্কুর 
দেখিতে পাইবেন । স্থৃতিকাগার-মুক্ত স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্য 
পুনর্লাভের অপেক্ষা না করিয়া সন্তান উৎপাদন করা এক মহৎ 
অত্যাচার ! বিশেষ দৌরাত্ম্য !! ঘোরতর পাঁপ ও মহান্‌ অনিষ্ট- 
কর কার্য!!! পুরুষেরাই এ অত্যাচারের জন্য দায়ী এবং তাহারাই 
ইহার প্রশ্রয়দাত1 ; ইন্ড্রিয়দমন ব। ইক্জ্রিয়বত্যম-ব্রত তাহাদিগের 
মন হইতে একেবারে বিলুপ্ত ও বিদূরিত হইয়াছে অথব। মনে 
স্থান প্রাপ্তও হয় না! দেশের বা সমাজের উন্নতি উন্নতি 
করিয়া ত অনেকেই পাগল ! কিন্তু দেশোনতির মূল যে কোথায় 
তাহা কাহারও খবর নাই। বিগ্যাশিক্ষার কি এই ফল [টা 
জ্ঞান উপার্জনের কি এই পরিণাম !!_-সভ্য-সমাজের- কি এই 
রীতি !!! 
_ সুৃতিকা-গৃহ হইতে নিষ্ধীস্ত হইয়াই স্বামিসহবাস স্ত্রীলোকদিগের 
শারীরিক অসুস্থতা ও দৌর্বল্যের একছি প্রধান কারণ এবং তাহা- 
দিগের (ব। ক্ষেত্রের) তেজোহীনত। প্রযুক্ত সম্ভানের (প্রসুত-ফলের) 
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তেজোহীনতা! ও ছুর্বলতা নহজেই ঘটিয়1! থাকে । ইহা বোধ হয়, 
সকলেই বুঝিয়া থাকেন ও বুঝিবেন_-বিশেষ পরিষ্কারের জন্য 
আরও সাদা কথায় বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, বথা। মাঠে_-ক্ৃষি- 
ক্ষেত্রে-ক্ৃষকের। যে জমিতে উপধ্যপরি তিন চারি.ব্সর কোন 
বিশেষ ফনল উৎপাদন করে, পর বতমর আর তাহা করে 
না। জমির “উঠিত” “পতিত” শক্তি অনুনারে কখন এক বৎসর 
কখন দুই বৎসর কখন বা তিন বত্নর পধ্যন্ত নে ভূমিতে কোন 
ফসলই উৎপন্ন করে না। এই রময়ে তাহাতে বিবিধ সার দিয়! 
তাহাঁর উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি হইলে পরে, আবার তাহাতে বীজ 
বপন করে | রীতিমত শপ্য উত্পাদন জন্য যেরূপ ক্ষেত্রের উৎ- 
পাদিকাঁশক্তি বৃদ্ধি কারণ ক্লুষকদিগকে নানা উপায় অবলম্বন 
করিতে হয়, মনুষ্যদেহ উৎপাদন সন্বন্ধেও সেইরূপ | প্রসুতির বল 
বীর্ধয ও রদ রক্ত লইয়াই সন্তানের কলেবর রৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় অতএব 
ক্রমাগত সন্তানোৎ্পাদিত হইলে প্রাস্ুতির শরীর, কোথা হইতে 
সবল হইবে? ছুর্ধল শরীর হইতে দুর্বল সন্তানই জন্মগ্রহণ করিয়া 
থাকে । এমত স্থলে একবার প্রসবের পর প্রস্থৃতিকে দীর্ঘকাল 
নযত্বে ও সাবধানে রাখা এবং বলকারক আহারীয় দ্বার তাহার 
শরীরের বলাধান পূর্বক তাহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার 
উন্নতি কর। কি উচিত নহে? সুতিকাগার হইতে বহির্গত হইয়াই . 
পুনরায় গর্ভবতী হইলে ক্রোড়স্থ শিশুর জীবন ও স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ 
বিদ্ ঘটিয়। থাকে । অতএব যতদিন প্রন্থৃতি উত্তমরূপে আরোগ্য 
লাভ না করিবেন এবং সবল ও পুর্বন্বাস্থ্য-প্রাপ্ত না হইবেন, যত 
দিন ক্রোড়ন্থ শিশু ত্তনপাঁন ত্যাগ না করিবে, ততদিন তাহার 
ন্বামিসহবা-সুখে বঞ্চিত থাকাই সর্ধতোভাবে কর্তব্য । সন্তান 
প্রসবের অন্তর-কাল অন্ততঃ চারি পাঁচ বৎসর হওয়া উচিত ॥ 
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নচেৎ অকাঁল ও অনিয়মিত সহবাস-দোঁষে সম্ভান-হত্যার পাতকে 
পতিত হইয়া পিতা মাতাকে অশেষ যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। 
প্রন্থুতি মাত্রেরই-_কেবল প্রস্থ্তি কেন--পিতা৷ মাতা উভয়েরই 
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করা বা জানা নিতান্ত আব- 
শ্যক। জননীর যদ্বেই সম্ভান দিন দিন শুরুপক্ষীয় শশিকলার 
ন্যায় রদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে। কিন্তু আজ 
কালের জননী-অবোধ জননী-_অপক্ক-বুদ্ধি অজ্ঞান বালিকা 
যিনি নিজের শরীর রক্ষা বিষয়েই সন্পুর্ণ অপটু, তিনি সম্তানের 
ন্বশ্থ্িরক্ষ1-_সম্ভান পালন-সম্তান পোষণ- সম্ভানের রক্ষণাবেক্ষণ 
ইত্যাদির কি বুঝিবেন? কাজে কাজেই মাতা পিতার অজ্ঞতা 
বশতঃ অনেক সময়ে অনেক সন্তানকে অকালে কালগ্রাসে 
পতিত হইতে হয় । | 

নবম কারণ। আমাদিগের পারিবারিক মন্বন্ধ জ্ঞানের ও 
যথাবিহিত আচরণের অভাব এবং কর্তব্যবিমূঢুতা | আজকাল 
কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি রুদ্ধ, কি যুবা, কি বালক, কি বালিকা 
ইত্যাদি কেহই প্রায় পরম্পরের সহিত পরম্পরের সম্বন্ধ বিচার ও 
পরম্পরের প্রতি পরম্পরের যথা-কর্তব্য আচরণ প্রতিপালন 
করেন না। ইহাতে লঘু গুরু ভেদজ্ঞান তিরোহিত- শাসন 
শিথিল ও সংসারবন্ধন উচ্ছৃঙ্ঘলতা৷ প্রাণ্ড হইয়া সংপারকে তরঙ্গা- 
যিত করিয়। তুলিতেছে এবং মেই তরঙ্গে সমা'জও প্রতিহত হই- 
তেছে। পুরুষেরা লেখ। পড়াঁও শিখেন, জ্ঞান উপার্জনও করেন, 
অর্থ উপার্জনও করেন, অনেক সমাজেও মিলিত হয়েন, অনেককে 
জবান শিক্ষাও দিয়া থাকেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, 
তাহাদের নিজগৃহমধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পর কিরূপ ব্যবহার 
করিতে হয়, কিরূপ সন্বন্ধের লোকের কিরূপ মর্য্যাদা রক্ষা 
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করিতে হয়, কাহাকে কিরূপ শিক্ষা বা উপদেশ দিতে হয়, কাহার 
প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলে সংসার মধ্যে সদ1 আনন্দ ও সচ্ছন্দ- 
তার স্বজন হয়, এ সকল জ্ঞানের সম্পুর্ণ অভাব দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইহারা স্বামী, স্ত্রী, মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী ও পুত্র পৌত্র 
ইত্যাদি সম্বন্ধ বিশিষ্ট লোক সমূহের প্রতি পরম্পর যথাযোগ্য 
ব্যবহার করিতে প্রায়ই জানেন না এবং করেনও না। পারি- 
বারিক অলচ্ছন্দত1, বিবাদ, বিষন্বাদ, গৃহবিচ্ছেদ, আত্মীয়তাবিচ্ছেদ 
এবং মাম্ল। মোকদ্দমাঁদিতে অর্ধন্বীস্ত হওয়া ইত্যাদি সকলই 
এই জ্ৰানের অভাব জনিত বিষময় ফল। এই অভাঁবটী আমা- 
দিগের মানসিক ভুর্ঘলতার একটি বিশেষ কারণ বলিতে হইবে । 
পিতা মাতা ও গুরুজন কর্তৃক বাল্যকালাবধি নীতি শিক্ষার 
অভাবই এই অভাবের প্রতিপোষক অন্দেহ নাই । 

দশম কারণ । পরাধীনত। ! দাসত্ব !! গোলামী !!1-দাঁসত্ব 
করিতে গেলে_ গোলামী করিতে গেলে-_ পরাধীনতায় জীবন উৎ- 
দর্গ করিতে গ্েলে-_-আমাঁদিগকে- ছোট বড় সমস্ত চাকরেকে-- 
অনেক সময়ে ক্ষমতার অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়; জল 
বাঝুতে সিক্ত হইয়! শ্রম করিতে হয়; রাত্রি জাগরণ, ক্ষুৎ পিপাস৷ 
মংবরণ ও শৌচ প্রআ্রাবাদির বেগ ধারণ, কখন বা অসুস্থ শরীরে 
এবং অনেক সময়ে রাত্রিতে গ্যাসের ও কেরপিনের আলোকেও 
কাধ্য করিতে হয়। বলা বাহুল্য, রাত্রিতে গ্যাস প্রভৃতির 
আলোকে কার্য করিলে বিশেষতঃ গণিতের কার্ধয করিলে-_- 
দৃষ্টি-শক্তির বিশেষ হানি হইয়া থাকে । এক কথায়, চাক্রী 
করিতে গেলে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদিতে একেবারে জলাঞগ্লি দিতে 
হয় এবং অবকাঁশাভাবে আমোদ প্রমোদ বা অপরাপর স্বাধীন 
বৃত্তি অথব। ধর্ম, কর্ম, সামাজিক ব্রত নিয়ম পালন ইত্যাদি 
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সমন্তই এক প্রকার ত্যাগ করিতে হয় !: সময়ে সময়ে ম। বাপের 
পিগুদান পর্য্যন্ত পণ্ড হইয়া যাঁয়!! এতত্যতিরেকে বুদ্ধি থাকিতে 
নির্বোধ, চস্ফু থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির, বাক্পটুতা 
থাকিতে মূক, বিদ্যা থাকিতে মূর্খ এবং হাত পা থাকিতে পঙ্গু হয় 
ও নান! প্রকার তোষামোদ করিয়া মনিবের সন্তোষভাজন হইতে 
হয় ! যথার্থ সৎ ও সত্যবান হইলেও অনেক সময়ে মনিবের ভুষ্টি- 
বিধানার্থ আপনাদিগকে নীচ ও মিথ্যাবাদী প্রভৃতি বলিয়। শ্বীকাঁর 
করিয়া লইতেও হয 1 এবন্প্রকারে চাক্রী করাতে আগাদিশ্বকে 
সহজেই ক্ুর্তিবিহীন, জড়পিওবৎ ও হস্ত-পদবিশিষ্ট পশু সদ্বশ 
হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হয়; সুতরাং তাহাতে আমা- 
দিগের দেহ ও মন যে দিন দিন দুর্বল ও হীনতেজ হইবে, আশ্চর্য্য 
কি? এ তগেল নাঁধারণ চাক্রেদিগের ভুর্ধলতাদির কাঁরণ। 
আবার নিম্ন শ্রেণীর গরিব 'চাক্রেদিগের দৌর্ধল্যের আর একী 
বিশেষ কারণ আছে । সে কাঁরণটী এ সকল গরিব অর্থাৎ অধীনস্থ 
কর্ম্মচারীদিগের উপর দেশীয় অধ্যক্ষ-কর্ম্চারী মহাঁশয়দিগের 
অত্যাচার ! চাঁক্রেগণ সচরাচর ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । প্রথম 
. _নিন্বশ্রেণীর নামান্য কেরাণী। দ্বিতীয়__বড় বাবু, হেড-ক্রার্ক, 
_ হেডআসিষ্ান্ট, সুপারভাইজর প্রভৃতি উপাধিধারী উচ্চশ্রেণীর 
বড় বড় কেরাণী। সামান্য কেরাণীর সংখ্যাই সর্বত্র অধিক, বড় 
কেরাণী সংখ্যায় অতি অল্প । এক এক বড় কেরাণীর অধীনে দশ, 
পনের, বিশ, পঁচিশ সময়ে সময়ে শতাধিক পর্যন্ত খুজরা কেরাণী 
কার্য করিয়া থাকে । কাজেই কুচা কেরাণীর মনিবের সংখ্য। সত- 
তই “বল” বা স্থল বিশেষে তাহারও অধিক এবং “ডবল” বা বনু 
মনিবের অধীনেই তাহাদের জীবনোপায় নির্ভর করিয়া থাকে । 
কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সচরাচর আফিসের বড় বাবুরাই তাহাদের 
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মনিব। এই উচ্চশ্রেণীশ্থ বড়বাবুমহাপ্রভুদিগরের মধ্যে অধিকাংশ 
বাবু পদ-গরিমায় এতই অন্ধ, স্বার্থসাঁধনে এতই ব্যস্ত, এবং জাতীয় 
চরিত্রের উপর এতই শ্রদ্ধাশূন্য যে, অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের__- 
দেশীয় ভ্রাতাদিগের-_এক সমাঁজভুক্ত র্যক্তিদিগের প্রতি ছুর্যবহার- 
করিতে__তাহাদিগ্রকে অপদস্থ করিতে__তাহাদিগের অনিষ্ট সাঁধন 
করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না ! সহানুভূতি ও ম্বজাতিগ্রেম 
ইহাদিগের একেবারেই নাই ! স্বদেশীয় ব্যক্তিদ্িগের উন্নতি ইহা- 
দিগের চক্ষুর শুল! স্বজাতি ও স্বদেশীয়দিগের হিতার্ধে নিজ ক্ষমতা 
নিয়োগ করিতে ইহারা আদৌ ভাল বাঁদেন না! মনিবের তোষামোদ 
করিতে ইঠার। নিজে যেরূপ সতত রত, ইচ্ছা যে অধীনস্থ স্বদেশীয় 
ভ্রাতাগণও উহাদিগকে সেইরূপ তোঁষামোদ করে । ইহারা কেবল 
জানিয়াছেন যে, অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের উপর “জুলুম” করাই ইসী- 
দিখের ধর্ম ; সাহেব মনিবের নিকট তাহাঁদিগের নিন্দাবাদ করাই 
ইইাদিগের কর্তব্য কর্ম; এবং যে কোন প্রকারেই হউক, নিজ নিজ 
পদের উন্নতি করাই ইহাদিগের চাক্রী-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ! 
ইহাদিগের মতে কর্তর্য (৫8) পালন জন্য অধীনস্থ কর্মমচারী- 
দিগের উপর কঠিন ব্যবহার না করিলে দেশীয় ভ্রাতাদিগের 
রক্ত মাংস না খাইলে-_তাহাদিগের উপর সতত খঙ্জহস্ত হইয়া না 
থাকিলে--স্বজাতি-প্রেমের মস্তকে পদাঘাত না করিলে-__মনিবের 
নিকট ইহাকে ন্যায়পরতার বিপক্ষতাচরণ অপরাধে অপ- 
রাধী হইতে হয়-__' নিমক হারামের” মৃত কার্য করিতে হয় । 
ধন্য ইহাদিগের বুদ্ধি ! ধন্য ইহাদিগের কর্তব্য-পরায়ণত !! ধন্য 
ইঠাদিগের নিমক্‌ হালালি” 11! হ্বদেশীয় ও স্বজাতীয় ভ্রাতা- 
দিগের উপর অত্যাচার করিয়া--তাহাদিগকে উৎপন্ন দিয়া 
_-তাহাদিগের শোণিত শৌষণ করিয়া-ধীহারা “ডিউগি, প্রাতি- 
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পালন কর! পরম ধম্ম জ্ঞান করেন-_-এরূপ কার্ধ্যকেই ধাহার। 
'ভিউটী” শব্দের প্রতিপাদ্য বলিয়। বিবেচনা করেন এবং উহাঁকেই 
যাহারা মনিবের মন যোগাইবার একমাত্র উপাদান জ্ঞান 
করেন, সেরূপ ধার্মিক সেরূপ শাব্দিক ব্যক্তিদিগকে পণু ভিন্ন 
আরকি বল! যাইতে পারে? মনিবের তোষামোদ ধাহাদের 
ধ্যান__মনিবের পাঁদুক! বহন ধাহাদিগের জ্বান-__মনিবের প্রত্যেক 
কথায় "হুজুর" “হুজুর” বলিতে ধাহার। অজ্ঞান-_মনুষ্যশক্তির 
যত কিছু পরিচয় এবং অধ্যক্ষতাপদের যত কিছু ক্ষমতা অধী- 
নস্থ লোকদিগের অহিতার্থে প্রয়োগ করা ধাহাদিগের কর্তব্য 
কর্ম-_তাহাদিগের বহিত গে, মেষ, ছাগ, মহিষ, বরাহ, গর্দভ 
ইত্যাদির প্রভেদ কোথায়? তাহারা যে কত বড় মূঢ়, পাষণ্ড, 
পামর, নরাধম, তাহ? লেখনী ব্যক্ত করিতে অশক্ত | বিদেশীয়- 
দিগের স্বজাতি-প্রেম, স্বজাতির প্রতি কর্তব্য পালন ইত্যাদি 
দেখিয়া শুনিয়াও তাহাদিগের অগ্যাঁবধি চৈতন্য হইতেছে না, ইহ। 
কিকম আক্ষেপের বিষয় !! তাহাদিগেরই ব্যবহার দেখিয়। ত 
সাঁহেব মনিবেরা অধীনস্থ কন্মচারীদিগের উপর জঘন্য ঘ্বণিত ব্যব- 
হার করিয়া থাকেন। কুচ কেরাণী নিজের অথবা পরিবারস্থ 
কাহারও গীড়ার জন্য কিন্বা সাংসারিক কোন বিশেষ কার্যোঁপ- 
লক্ষে ছুটী চাহিলে বড় বাবুরা প্রায়ই “ নোপারিন ” (90020019700) 
করেন না | বলিয়া থাকেন, আফিসে কার্য্যের বড় ঝ্ধাট $ মনি- 
বের পয়সা খাইতে গেলে সর্বদা পীড়িত হইলেও চলিবে না; 
সংসারের জন্য ব্যস্ত হইলেও চলিবে না, ইত্যাদি ।-_পীড়াও 
যেন বাবুদিগের আজ্ঞার অধীন ! ইহা কি কম স্গদ্ধার কথা !!! 
প্রকৃত পীড়িতের প্রতিও ইহার! এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন | 
সাহেবেরাও ক্রমে বড়বাবুদিগের ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়া জানিয়া- 
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ছেন যে, গরিব কেরা ণীদিগেরঞ্রাগ শোক বা সাংসারিক কোন 
প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ছুগি না দিলেও চলে । এবং সেই কারণেই 
তাহারা অনেক সময়ে ছুটি দেনও না । বড়বাঁবু-মহা প্রভুর এই রূপ 
নানামতে তোষামোঁদ এবং পর্ঝাদ্দি উপলক্ষে আফিসের নির্ধারিত 
ছুগিবা রবিবার ইত্যাদিতে কার্য করিয়াই মনিব সাঁহেবদিগের 
স্পর্দ! রৃদ্ধি করিয়া থাকেন | এবং তাহারই পরিণামফল অধীনস্থ 
কর্ম্মচারীদ্িগের রোখ, শোক বা কোন বিষয়ে কোন প্রকার ক্রগী 
হইলে কিছুতেই মার্জনা নাই--কোন রূপে উন্নতিও নাই- বিশ্রা- 
মও নাই! সততই তাহাদিগকে হাঁড়ভাঙ্গ! পরিশ্রম করিয়া--মনি- 
বের কার্যে রক্ত জল করিয়া-শরীরকে পতন করিতে হয়। 
কাজেই ইহাতে এ সকল গরিব কেরাণীদিগের (যাহাঁদিগেরই 
সংখ্যা আমাঁদিগের সমাজ্র মধ্যে অধিক) দৈহিক ও মাননিক 
দুর্বলতা আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তৎসহ 
সমাজও যারপরনাই ক্ষীণ হইতেছে । | 
এতঘ্বযতীত আরও শত শত কারণে ভারতবাসীর ঠদহিক 
ও মানসিক ছুর্বলত। দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে । তৎ- 
সমুদ্বায় বিশেষরূপে বিরৃত করিতে গেলে দুই তিন খানি বৃহৎ 
পুস্তক লিখিতে হয়। তাহ! না করিয়া সংক্ষেপে তাহাদিগের 
মধ্যে দুই চারিটীর নামোল্লেখ মাত্র করা হইল; যথা দিবা 
রজনীর যে যে ভাগে সাবধানত সহকারে শরীরকে বনে রত 
রাখা আবশ্যক, তাহা না করিয়া অপময়ে অর্থাৎ ধ্যান নময়ে 
বিদ্যালয় বা কর্শস্থলের সভ্যতা রক্ষার্থে কতকগুলি অসহা পরি- 
চ্ছ্দে শরীর আবরণ দ্বারা স্বান্ছ্যের হানি ।_-শরীরের সমুদ্বায় অঙ্গ 
ধথানিয়মে চালনা ন। হওয়া, অর্থাৎ ব্যায়াম শিক্ষার অভাব ।-- 
নির্দোষ আমোদের অভাব ।-_বেশ্যাসক্তির স্বাধীনতা ।-_বাবু- 
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গিরির 'বদ্ধি_বর্তমান-প্রচলিত-সভ্যতার চালে চলিতে শিয়া_ 
বাহিরে 'লঙ্ব! কৌচা” দেখাইতে শিয়া--আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় 
করা এবং তন্নিবন্ধন খণ জালে জড়িত হওয়া ও চিস্তা ।-_-অযোগ্য 
বয়সে সংসারের ভার বহন ও সাংসারিক নানা অভাব জনিত 
ভুর্ভাবনা |--বঙ্গবাসপীর মাতৃ পিতৃ ও কণম্ঠাভার দায় হইতে 
উদ্ধার চিন্তা ইত্যাদি । 

প্রাগুক্ত কারণনিচয়ের প্রতিবিধানে আধ্য সমাজের যত্বু ও 
চেষ্টা] সর্বতোভাবে এবং সর্বাগ্রে কর্তব্য। 





সনাতন আর্ধ্যধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা । 
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যদিও ঈশ্বরতত্ব বিষয়ে তর্ক করা, বাদানুবাদ করা! কি লিখিতে 
চেষ্টা করা মাদৃশ হীনবুদ্ধিজনের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব ও অসীম- 
সাহপ়িকতার কার্য, তত্রাপি বর্তমান ধর্মবিপ্লবে ও নানা রঙ্গের 
নব্য অন্প্রদায়দিগের অসহনীয় দৌরাত্যে, প্রাচীন সর্ব-গৌরবান্িত 
আধ্যধম্্ ও আর্ধ্যসমাজের দিন দিন অবনতি দেখিয়া নিতাস্ত 
আক্ষেপে ও মনোবিকারে এতাদৃশ গুরুতর ব্যাপারে” হস্তক্ষেপ 
করিতে বাধ্য হইতে 'হইয়াছে। অধুনা নব্য সভ্য ও শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে দিন দিন যেরূপ নূতন নূতন মতভেদী ধর্মভাব 
আবিষ্কৃত হইতেছে, এবং তক্সিবন্ধন দেশের ও সমাজের যে প্রকার 
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অবনতি ঘটিতেছে, তাহা বোধ হয় বিজ্ঞবর শদেশীনুরাগী মহোদয় 
মাত্রেই বিশেষরূপ অনুভব করিতেছেন । নূতন সম্প্রদায় মধ্যে সনা- 
তন আর্ধ্যধর্ম বিরোধীই প্রায় অধিক । তাহারা নানামতে কতবিদ্য 
হইয়া এইমাত্র জ্বানলাভ করিয়াছেন যে, ঈশ্বরোপাসন। তাহাদিগের 
পৈতৃকমতে রীতিমত হইতে পারে না ! এবৎ পৈতৃক মতাবলম্বী 
হইলে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হওয়া বা তাহার প্রিয় কার্ধ্য সাধন করাও 
যাঁয় না । কিন্তু সেী যে তাহাদের কতদূর ভ্রম ও মূঢ়তার কার্য, 
তাহা লেখনী ব্যক্ত করিতে অক্ষম । এবং তাহাদিগের সেই মুঢ়- 
তাই যে জাতীয়তা বিচ্ছেদের ও দেশ নাশের মূলীভূত কারণ 
তাহাঁও বল। বাহুল্য । যে জশ্বরকে' জাতি বিজাঁতি সকলেই 
“র্ধজ্ঞ' “সর্বব্যাপী” ও নর্ধশক্তিমান” বলিয়া উল্লেখ করিয়। 
থাকেন, দেই ঈশ্বরের উপাসনা ব। চিন্তা করিবার জন্য মতামতের 
কিছুই প্রয়োজন দেখ যাঁয় না। নব্য অন্প্রদায়দিগের এন্ধপ মতা- 
স্তর যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক তাহার আর সন্দেহ নাই। '“দর্বব্যাপী” ও 
“সর্বজ্ঞ বলিয়া যদি ঈশ্বরকে সম্বোধন করিতে হয়, এবৎ ঈশ্বরও 
যদ্দি যথার্থই “সর্বব্যাপী” ও 'দর্কজ্ঞ' হয়েন, তাহা হইলে তাহার 
পুজা বা উপাসনা করিতে মতামতের বা পথাপথের প্রয়োজন 
কি? তাহার পুজা বা অগ্ভনা বোধ হয় যখন তখন যেখানে 
সেখানে ষে কোন প্রকারে বা যাহা কিছু অবলম্বনে অনায়াসেই 
হইবার সস্ভাবনা। তিনি যখন “সর্বজ্ঞ তখন সৃষ্টির কোন 
বিষয়ই তাহা হইতে অন্তর্থিত হইবার নহে; যখন সর্বব্যাপী 
তখন মকলেতেই তিনি বর্তমান। যখন “সর্বশক্তিমান” তখন 
জগৎ ব্রন্মাণ্ড সকলই তাহা হইতে সমুদ্ভূত ; এবং যখন পুর্ণব্রন্ধধ? 
(76:6596) তখন যে পৃথিবীর অতি সামান্য ও ক্ষুদ্র পদার্থ হইতে 
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল পর্য্যন্ত উত্রু্ বা অপকৃষ্ট যাহা কিছু তাহার 
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স্টি মধ্যে দৃষ্ট হইয়। থাঁকে, সকলই তাহ! হইতে এবং তিনিও 
যে সকল বিষয়ে সদ সর্ধক্ষণ বিরাজমান, ইহ! জগতের কোন্‌ 
সন্প্রদ্দায় না স্বীকার করিবেন? আর ইহা যে একছী নূতন কথ 
তাহাঁও নহে ।  £&11 89 00৮79502079 থ্ি৬৫])900005 
71)01০”--“একমেবাদ্বিতীয়ং*_ অর্থাৎ এক হইতেই সমস্ত জগৎ 
এবৎ সমস্ত জগৎও (নাঁনারূপে গঠিত হইলেও ) সেই এক ভিন্ন দুই 
নহে। এই “একই” নিরাকার, নির্বিকার, নিত্য, নিরপ্ন, সর্কব্যাপী, 
সর্বশক্তিমান, সর্ধরজ্ৰ, ত্বয়ন্ভু, অনাদি, অনন্ত, প্রক্লৃতি-পুরুষ-জড়িত 
মহাঁশক্তি__হষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের একমাত্র কারণ-_সেই বিশ্বনিয়ন্ত1 
পরমত্রক্ম “ঈশ্বর ॥ অতএব সেই বিশ্বনিয়ন্ত। পরব্রহ্ম সনাতনের 
অচ্চনা করিতে মতামতের বা পথাপথের কিছুমাত্র আবশ্বকত। 
নাই | আবশ্যকের মধ্যে, জ্ঞান” ভিক্তি' ও “বিশ্বাম” | কিন্তু সেই 
জ্ঞান ভক্তি” ও বিশ্বাস” নিতাস্ত অনায়াসলভ্য নহে | উহ1 মনো 
মধ্যে দূঢ়তর স্থীপিত করিবার জন্য মনুষ্য মাত্রেরই “শিক্ষিত ও 
'দীক্ষিত' হওয়া কর্তব্য ; এরং শিক্ষাবস্থায় কোনরূপ “অবলম্বন” 
সর্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ | কেননা জন্মাবধিই যখন বিনা শিক্ষায় ও 
বিনা অবলম্বনে কেহ কখন স্বতঃই এই বিশ্ব-সংসারে প্রবিষ্ট 
হইতে সক্ষম হয়েন না, তখন যে ঈশ্বর-তত্ব-রূপ মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ 
হইতে কতরুর চেষ্টা, ঘত্বু, সাধনা ও সদনুষ্ঠানের প্রয়োজন বা সৎ- 
সংসর্গের আবশ্যক, তাহা বোধ হয় আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় 
নিতান্তই অপরিজ্ঞাত। নতুবা তাহারা কখনই মাতা, পিতা, 
ভাই, বন্ধু ও গুরুজনের বাক্য অমান্য ব। বয়োবদ্ধিজনিত বছ- 
দর্শিতা লাভের অপেক্ষা না করিয়া সম্পুর্ণ অপরিণত বয়সে “পৈতৃক- 
সম্পত্তি সনাতন আর্ধ্যধর্মের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়। “ঘোড়া 
ডিক্িয়া ঘাস খাওয়ার” ন্যায় একেবারে ধর্মপর্বতের শিখরদেশ 
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'্রাহ্গধর্শ' আরূঢ় হইতে সাহরী হইতেন না । নিতান্ত বাঁলতরু 
ফলবান হওয়া। কোন অংশেই শুভ নহে । ভক্তিশুন্য বাহ্য আড়ম্বর 
যাহা এক্ষণে নচরাচর দৃষ্ট হয়, তাহ। উনবিংশতি শতাব্দীর তন্ত্র ও 
ইউরোপীয় সাহিত্য আলোচনার ফলমাত্র ! 

যখন ল্গষ্টই দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবীস্থ নমস্ত জাতিরই ধর্ম্মা- 
লোচনার পথ বা মত' দেশ ও জাতিভেদে গৃথক্‌ পৃথকু, 
উপায়াবলম্বন দ্বারা প্রচলিত হইয়া আগিতেছে, এবং তন্মধ্যে 
গুরুনহায়” একটী প্রধান অবলম্বন, তখন এদেশীয় ধর্ম্দবিপ্লব- 
কারী যুবকরন্দের একান্তই জানা উচিত যে, প্রকৃত 'িশ্বরতত্ব' 
বিষয়ে মতামতের বা পথাপথের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। 
যে কোন মতাবলম্বী হউন না, “জ্ঞান? ভক্তি” এবশ্বান' ও গুরু সহায়" 
ব্যতীত উদ্ধারের আর দ্বিতীয় উপাঁয় নাই | হিন্দু হউন বা মুসল- 
মান হউন, খ্রীষ্টান হউন ব। উন্নতিশীল (72:9:98৪1৮০) ব্রাঙ্ম হউন, 
সাকারবাদীই হউন ব। নিরাকারবাদীই হউন, পূর্কথিত কয়েকটি 
উপায় ব্যতিরেকে উদ্ধারের পথ আর কোন মতেই দেখ। যায় না! 
আপন আপন দেশ ও সগাজ অনুনারে লোকের আচার, ব্যবহার 
আহার, পরিচ্ছদ ও ধন্মবিষয়ের মতামত প্রভৃতি সকলই ভিন্ন 
ভিন্ন আকারে প্রচলিত হইয়। আনিতেছে। এবং সকলেই আপন 
আপন মতের পক্ষপাতী হইয়া, তাহার উপর ভক্তি বিশ্বাস গ্রগাঁঢ়- 
রূপে স্থাপিত করিয়া আপনাপন দেশ ও সমাজকে দিন দিন দঢ়তর 
একতা -রজ্ভুতে বন্ধন করিতেছে ও করিয়া! থাকে । পূর্বেই উক্ত 
হইয়াছে যে, পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিরই ধন্মালোচনার পথ বা মত 
দেশ ও জাতিভেদে পৃথক গুথক উপায়াবলম্বন দ্বারা গুচলিত হহয়। 
আদিতেছে। সকলেই আপন ধর্দদের প্রাতি স্থিরবিশ্বান বশতঃ 
অপরকে সেই ধন্মে অপরের চক্ষে তাহ। ভাল হউক বা মন্দ হউক) 


বউ 


আহ্বান করিয়া থাকে । বীহাদের বুদ্ধির্তি তর্ন. এবং বাহার! 
অব্যবস্থিত-চিত, তাঁহারাই স্বধর্্ম পরিত্যাগ করিয়া, সুন্দর 
মত বা পরিক্ষার পথ প্রাপ্তির আশয়ে, অন্য ধর্ম্াক্রাস্ত: হয়েন ; 
এবং পরিশেষে তাহাতেও নিজ চিস্তকে আন্থাবান বা অটল 
করিতে না পারিয়াঃ নিজ ছুক্ষুতির জন্য অনুতাপ করিতে 
থাকেন । তখন তাহাদের “ইতোভষ্টস্ততোনষ্ট* হইয়া থাকে । তখন 
তাহার৷ স্পষ্ট বুঝিতে পারেন যে, যে ক্ষেত্রে উৎপত্তি দেই ক্ষেত্রের 
পঙ্কিল মৃত্তিকা ভিন্ন তাহাদের পুষ্টিবাধনের অন্য উপায় নাই; 
ভিন্ন দেশীয় অপার উর ক্ষেত্র তাহাদিগের ধর্বীজ বপনের 
প্রকৃত স্থান নহে । আপনাপন দেশীয় সামাজিক মতের বিরুদ্ধা- 
চরণে প্রবৃত্ত হইলে সমাজের বন্পুর্ণ বিশৃষ্বলা ঘটে, এবং সত্বরেই 
ছিন্ন ভিন্ন ও নান। রঙ্গের নূতন নৃতন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া 
সমাজ একেবারে উৎ্দন্ন যাইতে থাকে । সমাজের উন্নতি 
সাধন করিতে হইলে দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া সর্ব-নাম- 
গুস্যব্ূপে সকল দিক বজায় রাখা এবং আপামর জাধা- 
রণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেশীয় চাঁল চলনের সংযোগ বিয়োগ 
সাধন করা সর্ঘতোভাবে কর্তব্য । অতএব হে আধ্যধন্প্বিরোধী 
নব্যসপ্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তিগণ | আপনারা সমাজের অপ্রিয় কার্যে 
আর অধিক, লিপ্ত না থাকিয়া বরং যাহাতে আপনাদিঞ্জের 
উপতৃক সম্পত্তি ননাতন আর্ধ্যধর্ের দিন দিন উন্নতি বা উৎকর্ষ 
.জাধিত হয়, তৎপক্ষে বিধিমতে ক্ৃতসঙ্কল্প হউন; তাহা হইলে 
নিশ্চয়ই জানিতে পারিবেন বে, সনাতন আর্ধ্যধর্ম্ের তুল্য 'বশ্য- 
স্কাবী- -মোক্ষ-ফল-প্রদ পবিত্র ধর্ম আর দ্বিতীয় নাই ; কিন্বাঁ ইহা- 
অপেক্ষা উতক্ক্ প্রণালীবন্ধ ধর্ম বিষয়ক 'মতও” আর কুত্রাপি দৃষ্ট 
হয় না| বন্ততঃ সনাতন আর্ধ্যধর্দের আদ্যোপাস্ত যেরূপ সুপ্রণাঁলী- 
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বদ্ধ, উপদেশপুর্ণ ও নীতিগর্ভ এবং আবাল রদ্ধ বনিতা সকলেরই 
যেরূপ হুদয়প্রফুল্পকর, তাহাতে বোধ হয় যে, উহা অবলম্বনে 
মনা কি দাংলারিক, কি বৈষয়িক, কি এহিক, কি পাঁরত্রিক 
সমস্ত বিষয়েই অপরাপর ধর্্মাবলম্বীদিগের অপেক্ষা স্বপ্লায়াসেই 
পিদ্ধকাম হইতে পারেন। বর্তমান কালে ষদি এতদ্েশে 
নামা্দিক ক্ষমতা ও সনাতন আর্ধ্যধর্মের পর্য্যালোচনা! পুর্বমত 
প্রবল প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কখনই এদেশীয় কতবিদ্য 
নভ্যতাভিমানী ভদ্রসস্তানের! তাহাদিগের নিজ নিজ জাতি ও 
নমাজের গতি ম্বণা বা বিদ্রোহাচরণ করিতে সমর্থ হইতেন না । 
আমাদিগ্সের পরম্পর অনৈক্যমূলক ভুর্লতা ও সমাজ-বন্ধন- 
শিথিলতাই সকল অনর্ধের মূল হইয়া দীড়াইয়াছে। আমরা এক্ষণে 
নানামতে ক্তবিদ্য হইয়া আমাদিগের উপস্থিত দুরবস্থার প্ররুত 
কারণ বুঝিয়া এবং বর্তমান রাজপুরুষদিগের হাব ভাব জানিতে 
পারিয়াও যদি দেশের ও সমাজের উৎকর্ষ সাধনে রুতসঙ্কল্প না 
হই, তাহা হইলে আর আমরা কবেই বা আত্মোক্নতিসাধনক্ষম 
হইয়। জনসমাঁজে প্রকৃত মনুষ্য নামের পরিচয় প্রদান করিব ? 
এই ত আমাদের আতস্বোন্নতির গ্রক্কুত সময় উপস্থিত! এই মময়ে 
যদি আমরা আমাদিগের মনের কুসংক্ষার সমস্ত দূরীকৃত করিয়। 
দেশন্থ সমস্ত লোকে এক মনে, এক প্রাণে, এক সহান্ুসভূতি- 
৮০ সন্বদ্ধ হইতে না শিখি, তাহ! হইলে বোধ হয় আর কোম 


* পহিলু ধর্সের শ্রেষ্ঠতা” নামক পুক্তফে মাননীয় জীবুক্ত রাজদারায়ণ বঙ্ মহাশয় হিপ 
ধর্ম সম্ঘন্ষে বিশ্বারিত বিবরণ অতি হুন্দর রূপে লিখিয়াছেন। তিনি: দায় দফার প্রাণ 
করিয়াছেন €ষ পৃথিবীর অন্যানা সক্ল ধর্ম অপেক্ষা সনাতন আবধাধর্ম বহু গুণে শেষ | উহার 
তুল্য উৎকুষ্ট প্রগালীবন্ধ ধর্দ এ পর্য্ত কুত্রাপি প্রচারিত হয় নাই।: বোধহয় অনেকেই 
সে পুস্তক পাঠ করিয়া খাকিবেন। । বাহার! পড়েন নাই, অনুযোধ কনি। ঠাহারা যেন 
একবার তাহ পাঠ করেন । 
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কালেই .আমাঁদিগের দেশের বা সাজের. উন্নতি হইবে না 
এক্ষণে “ধর্দোপার্জন বা 'ঈশ্বরোপাসদার জন্য “মতান্তর গ্রহণ 
করা আমাঙ্জিগেয় কোন: অংশেই সাজে না1  জগদীশ্বর “ এক + 
তাহা সকলেই, জানেন ;- তাহা লইয়া -যুদ্ধ করিবার কিছুমাত্র 
আবশ্যকতা নাই।' তবে যে উপায়ে তীহাকে : হুদয়-মন্দিরে 
চিরপরতিষ্টিত করিতে পারা যায়, তাহারই সত্যুক্তি করা সর্ব 
তোভাবে কর্তব্য এবং সেই 'সত্যুক্তির প্রধান উপাঁয় যে দনাতন 
আর্্যধর্; তাহারই" পুনরুদ্দীপনে সকলে একমতাবলম্বী হইয়। 
সাহাধ্য করা উচিত । তাহাতে ধর্ম উপার্জন ও লমাজের উৎকর্ষ 
সাধন উভয়ই লুন্দর সুসস্পাদিত হইবে । 

কফিঝিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে আমরা শসা বুধিতে 
পারি যে, “নিরাকার * ধর্মমতাবলম্বী হওয়। অপেক্ষা “সাকার 
মতাবলম্বী হওয়া! সর্বতোভাবে কর্তব্য | সাকার পুজায় ভক্তি, 
প্রীতি, প্রণয় প্রভৃতি মনোরত্ি বিশেষ পরিমাণে পরিপুষ্ট 
ও পরিবদ্ধিত হইয়া থাকে ; কেন না সাকার পুজায় আশৈশব এ 
অকর্ল বৃত্তির চালনা হইতে আরম্ভ হয়, নিরাকার পূজায় তাহা 
হতে পারে না। সাকার সতাবলম্বী খাকিয়াই.ভারত, 'মিষর, 
রাস, যুমানী গুভৃতি সাম্রাজ্য উদ্নতি 'লীভ করিয়াছিল । পৌত্- 
লিক ধর্ প্রচলিত দা থাকিলে মূর্থ বাক্তিদিগের মধ্যে নাস্তিকতার 
শা নিতান্ত সম্ভব। এই টা আাসিরিকা রাজ পরার 
বাহার!  পৌনত্তলিক-ধর্্মবিরোহী বলিয়া বিখ্যাত, ভাহারী কি 
খিনা আড়ঙবরে 'বা অবলহ্বনে চলিতে পারেন? কখনই-লা। "রং 
সেই চারাস্তরে সাঁকার'উপাপদারকী 
শীধর্ন, করিয়া, থাকে । - এক জন:লাহেব বলিয়াছেন; হী ত্র 
ধর প্রচার হওয়ার প্রধান কারণ “সীট ও 4৮: মেরি "১. প্রতিমা 
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গা । আর এক. জন বলিয়াছেন, এই ফে- এ “ঞোটেসটনট” 
আছেন কই” কয়জন: মনোগধ্য হইতে প্রতি 'বিসর্জল দিতে 
সক্ষম হইয়াছেন? ব্রাঙ্মদিগের ' মড়া্গণি নগেজ্জ' বাবু স্বীকার 
করিয়াছেন; পৌত্ুলিকতা কখনই পাপ নহে, উহ এক কালে 
সুসভ্যতাপথগামীদিগের প্রথম পথের এক শান্র সহায় ছিল । আপাঁল 
মর সাপারণ লইয়া বিবেচনা! করিতে হইলে বোধ হয়, সাকার 
উপাঁধনাই সকলে গ্রহণ করিতে সক্ষম | কোন দেশে, কোন 
কাঁলে, আপামর সাধারণ সকলেই “নিরাকার” উপাসক হইতে 
সক্ষম হয়েন নাই। পৃথিবীতে নিরাকার উপাসনা আছে সত, 
কিন্তু আবাল বদ্ধ বনিতা সকলেই নিরাকার ঈশ্বর উপাঁদনা 
করিতে ' পারে, এমত কোন দেশই নাই এবং কম্সিন্‌ কালে. 
ছিল কি না সন্দেহ । সকলে নিরাকার ঈশ্বর অনুভব করিতে 
পারে না বলিয়াই, নিরাকার উপাসনা কখন বহুলরূপে প্রচলিত, 
হয় নাই এবং হইবেও না ।. কেন না, সমস্ত জগদাধার সেই পরম 
্রন্ধ ঈশ্বর “ অচিস্ত্যাব্যক্তরূপ? “নিগুণ+ গগুণাত্বা”; তাহার চিন্তা 
সাধারণ 'লোকের পক্ষে নিতান্ত সহজ নহে, বিশেষ -জ্ঞানলাভ 
ভিন্ন উহ্ী কখনই সম্ভবে নাঁ। “তুমি কে”? প্রশ্ন করিলে যাহার! 
জশৎ অন্ধকারময় “দেখিতে খানে, তাহার কি কখন নিরাকার 
টাচ গ্যারি যোশ্য ? কখনই নহে। মনুয্য যখন জ্ঞান 
শর্জরম,' মোগ আশ্রয়, ইঞ্জিয়ের বহির্গমন রোধ ও. গুরুর 
উপদেশ, ইত দ্বারা যথার্থ বিবেকী ব্রন্মচারী যোগী, পুরুষের মত 

বুদ্ধিকে- অ্যন্তয়ে--অতি অগ্ত্যস্তরে_নিবিষ্ট: করিয়া, 'অর্থাৎ, ধযান- 
নিষ্ঠ হইয়া আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সক্ষম হ্‌ মন, তখনই 
স্তিনি দিরাকার ঈশ্থর অনুভব করিতে এ 














পে সক্ষম হন এবং. রই ক্ষ এ 
হইতেই মসুষ্য, ক্রমে পরমাক্জায় লীন অর্থাৎ নির্বাণ পণ হইরার 
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উপধুক্ত হইয়া খাঁকেন। অন্তএব নিরাকার: উপালদা সাধন 
কেঁধল নিতান্ত বহছদার্খা ও বজ্শীন্ত্রত্ক বিদ্ধ ফোীপ্গিখেরই -সম্ভবে 1 
সাধারণ সমাজ অর্থাৎ সংসারাশ্রঘী ব্যক্তিগণের পক্ষে বদি ঈশ্বরোঁ- 
পাঁদমা একান্ত'আবশ্যক হয়; ভবে “সাকার”: উপাসনাই: শ্রেয়ঃ। 
সাকার 'উপাঁসন। সাধারণের হৃদয়প্রাহিণী, নিরাকার উপাসন। 
তাহা নহে। যাহাঁরা নিতান্ত জ্ঞানদর্পে সেই অখণ্ড জ্ঞান- 
রূপী নিরাকার নিত্য নিরঞ্জনের তন্বজ্ঞ বলিয়। ভান করেন, তাহার 
নিতান্ত ভ্রান্ত । »যেহেতু তিনি “অবান্সনন গোচরমৃ” বাক্য মনের 
অগ্বোচর1-যতোবাঁচোনিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ'”_(বেদাস্ত)। 
সাকারবাদীদিগের পক্ষে নিরাকার উপাসনা যে - একেবারেই 
নিষিদ্ধ ও. অসম্ভব তাহাঁও বল যাইতে পারে না; কেন না যথার্থ 
সৎ সত্য এবং সাধুতা। অবলম্বন দ্বারা ধর্ম্মপথের পথিক হইয়া চলিলে, 
নিক্রম্তর তপ, জপ, পূজা, আহ্িকাদিতে রত থাকিলে এবং একাস্ত- 
মনে প্রগাড়-ভক্তি ও বিশ্বা সহকারে দেব দেবীর অর্চনা করিলে 
মমোমধ্যে ঈশ্বর-প্রেমের অনুরাগ ম্বতই. সমুস্তূত হইয়া থাকে; 
এবং ক্রমশহ তীর্থাদি দেশ বিদেশ ভ্রমণ ও বয়োরদ্ধিজ্বনিত 
ঝটদর্শিতা “ও. ভক্তি-বিশ্বাস-মূলক ঈশ্বরের না পতিল।ভ 





াক্া ক বুঝাইয়া দেয়। অপরের ম্ত্রণায় এই ময়ামর 
শর্দোত্েদ করা বা হওয়া নিতান্ত সহজ নহে। বীহারা. নিয়ত 
বিষয়ক: আলোচনায় রত থাকিয়া আপনা হইতেই সেই 
পর্সজ্জান লাভ করিতে পারেন, তাহারাই ধন্ত । এবং. তীহা- 
(গে কর্কৃকই: নিয়াকার উপাসনার কার্ত্য সুচারুরূপে নির্ববাহিত 
হওয়া ঈন্ভব। নচেৎ অপরিণত বয়সে যথকিকিৎ ইউরোপীয় 
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সাহিত্যের আলোচনা করিয়া মন্দিরে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেই 
যে.নিরাকার উপাসক হওয়া হায়, এমত নহে। এরূপ. প্রকার 
ধর্মপথাবলম্বন ব। সাকার নিরাকার উভয় বাদিতে পরম্পর বিদ্বেষ- 
ভাব প্রকাশ কর! নিতাস্ত মূঢ়তার কার্য ! হে উদ্ভ্রান্ত, উষ্নতিশীল, 
উন্নীতশির, যথেচ্ছাচারী নব্য ভ্রাভৃগণ 1! আপনারা নিবিষ্টচিত্তে 
উল্লিখিত ধর্্বৃতাস্ত আদ্যোপান্ত বিবেচনার সহিত আলোচনা 
করিয়া পথাঁপথের বা মতামতের জম পরিহার পূর্বক আপনাদিগের 
স্বর্গীয় পূর্বপুরুষদিগের প্রদণিত ধর্দপথের পথিক হইয়া এষং সর্ব 
সামঞস্তমতে সকল দিক বজায় রাখিয়। স্বৃতকল্প সনাতম আর্ম- 
ধর্মের পু্িবর্ধনে সমুগ্ঠোগী হউন) তাহা হইলেই বিশুদ্ধ আর্ধ্যরংখে 
আপনাদিগের জন্মগ্রহণ পরম শ্লাঘনীয় হইবে এবং তৎসহ বর্তমান 
বিশৃঙ্ঘলাবদ্ধ আর্ধ্সমাজের সংস্কার সাঁধনেরও আশা। ফলবতী 
হইবে, সন্দেহ নাই ॥। সনাতন আর্ধ্যধর্মে জ্ঞানীদ্িগের জন্য নিরা- 
কার ব্রন্ম উপাসনার পথও পরম পরিষ্কৃত আছে এবং অজ্ঞানী- 
দিগের জন্যও ত্রহ্মজ্ঞানের সোপান স্বরূপ সাকার উপানারও 
পথ অতি-প্রশস্ত |. 
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গার 


ভাঁরতবর্ধীয় আর্ধাজাততির পরিণাম । 


ূর্বকাখিত বিষয় গুলির মধ্যে যাহা কিছু বর্ণিত হইল, তন্দারা 
ইহাই বিধিমতে প্রর্তীত ও প্রতিপরন হইতেছে যে, আজকাল 
ভারতবাসী আর্ধযদিগের অবস্থা__-কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, 
-খধর্মনৈতিক, কি বৈষয়িক, কি এঁহিক, কি পারত্রিক-_সকল 
ষয়েই দিন দিন হীন হইয়া আদিতেছে, এবং এরূপ হইতে 
টাফষিলে অচিরকাল মধ্যেই যে ইহারা অন্নাভাবে তনুত্যাগ “করি- 
বৈশ্ন এবং ছোট বড় আদি সকলেই যে একদশা! প্রাপ্ত হইবেন, 
তাহাতে আর অগুমাত্র সন্দেহ নাই। কেন না এখনও পর্য্যন্ত ইহাদের 
চেতনা হইতেছে না, ইহারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না, শুনিয়াও 
শুনিতেছেন না, বুবিয়াও বুঝিতেছেন না যে, কিরূপ অবস্থাতে 
টরিগের পূর্বপুক্রষেরা কালাতিপাত করিয়া ত্ব্গারোহণ-করিয়ান 
ছেব/আর উহারাই বা এক্ষণে কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া জনা 
ঈাতীয়দিগের তোষামোদে-ও স্বণিত দাসত্বে জীবন উৎসর্গ করিয়। 
করে কমে নিশ্পরভ ও পরাধীন হই জগতের রতয় হইতেছেন। 
যি [বিশেষ মনোনিবেশ পূর্বক বর্তমার. অবস্থার পর্যালে খা. 




















পা সভ্যতার কুহাকে, পড়িয়া সাংসারিক ৰ যাহা ক আবশ্যক: ৃ 
সমস্ত উ্ব্টাদির “জন্যই 'ইষ্ছা দিত সতত. পরপ্রত্যাশী হইয়া 
বাকিতে ছে এমন কি, যদি ররর রাজা বা ব্য 





[ ১২৭ ] 


সায়িগণ কোন: রূপে. ভারতবঃ -পরিত্যাগ করিয়া চলিয়। যান, 
তাহা হইলে বোধ হয়, ইঠাদিগের ছুর্মীতির. আও অবধি থাকিবে 
না। নিতান্ত পিঞ্জরবন্ধ পক্ষীর ন্যায় ভঞ্নোৎনাহী ও অকম্মগ্য 
হইয়া সমস্ত ভারতবাী একেবারে জড়শিগুবৎ হইয়া রহিবেন! 
% আজ ষদি এ রাজ্য ছাড়ে ভুঙগরাক্জ, 
বিদেশী বাস্‌ বিনা কিসে রবে লাজ? 
ধর্বে কি লোক্‌ তবে দিগম্বরের সাজ-_ 
বাকল্‌ঃ টেনা, ভোর, কপিন??” 
 হরিশ্চন্ত্র নাটক। 

ভারতের ধনও যাবে, মাঁনও যাবে, গৌরবও যাবে ও ক্রমে ক্রমে 
পঞ্চবিংশতি কোটী ভারতবাসীর অনাহারে প্রাণও যাবে । আবার 
ধাহারা অধুনা পেটের দায়ে_্থার্থের দায়ে বা পদ-গৌরব ইত্ঠা' 
দির দায়ে_জাত দিতেছেন, ভাহাদের একুল ওকুলস দুকুলই 
যাবে !! এবং তাহাদের বংশধরগরণ অনাখের ন্যায় টযাশ' শ্রেণীভুক্ত 
থাকিয়া নিতান্ত হেয় জনেরও হেয় হইবেন ও অবশেষে অশেষ 
ভুুখসীগরে পতিত হইয়া আর্ধ্যসমাজের কলঙ্কন্বরূপ চিরদিনের 
জন্য ভারতে চিহ্িত থাকিবেন 11! যেহেতু তাহাদিগের জিন্‌ 
(0) বা “মিলিটারী (115) পদশৌরব পুত্র পৌত্া দি 
কখন চিরদ পতি (885) হইবার মহে। অথবা “ সত 
দিখের বংশধরগণ সকলেই” যে পিতৃপিতামহের সমকক্ষ হইবে? 
তাহারই বা সম্ভীবনা কি? 

আমরা যদিও স্পষ্টই দেখিতেছি ও জানিতেছি যে, ভবি- 
ষ্যতে, দাসন্ধ এততূরছুশ্াপ্য হইয়া উঠিবে কে, কচ পুমরায়ান্ব-হব 























ক দই বলা হইয়াছে যে, দেশ সসস্ত-জাতি এক. ব্যবসা), জর্ণাৎ, ক্র 
ব্যবদানী: হইলে, কাজে কাজেই চাক্্রী, খল! ভার হইর! উঠিবে ।শা্মাবার, সরকার 
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জাতীয় ব্যবদায় অবলম্বন ভিন্ন জীবিকা নির্বাহের আর উপায়াস্তর 
থাকিবে না, তত্রাপি আমরা নিশ্টেষ্টভাবে: কাঁল কাটাইতে 
কিছুমাও কুঠিত নহি। এক. প্রকার জাগিয়া নিদ্রা যাইতেছি 
বলিতে হইবে । জাগিয়। নিদ্রা গেলে সে নিদ্রা ভঙ্গ হওয়া অতি 
ন্ুকঠিন। যখন. ভারতশুদ্ধ লোকের হাহাকার রবেও আমর! 
নিদ্রিতের ন্যায় রহিয়াছি তখন-আমাদিগের পরিণাম ফল একে- 
বারে পরপ্রত্যাশী হওয়। ব্যতীত আর কি হইবার সম্ভাবনা ? এবং 
দেশের দশা, সমাজের দশা, বা ধর্ম কর্মের দশ! দিন.দিন হীন 
হয়৷ আমাদিগকে যে একেবারে জগতের দ্বণাস্পদ করিয়। তুলিবে 
তাহারই ব। বৈচিত্র কি? যদি এসমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া 
গুনিয়াও আমাদিগকে একেবারে নিরুৎ্নাহ ও নিশ্চেষ্টভাবে কাল 
কাটাইতে হইল, তবে কি রূপেই বা আমাদিগের ভাবী উন্নতির 
আশা ফলবতী হইতে পারে ? হায়! আমাদিগের তুল্য হতভাগ্য 
ও অকর্মণ্য জাতি বোধ হয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই আহা 1 ষে 
দা ত এক সময়ে সমস্ত জগতের শিক্ষক ও সভ্যতামার্গের 











বুকম্পিত হইয়াছিল, সেই আর্্যদিগের বংশধরগণ আবার কাল- 
বহকারে কতই যে অবস্থাস্তর প্রা হইতেছেন, তাহা বলিতে গেলে 
হায় একেবারে বিদীর্ণ হইয়া যায় ! 








(0956505৩0 লী, -পেষাদিগের রংখ্যা সি ও. তাহাদিগকে অনন্যোপার দেখিয়া 
আর: কাম যেরণ পরীক্ষার এবং সেই পরীক্ষায় প্রবেশের মুল্যের 1755) যে সকল নিয়ম ও 
বোধ কারিয়াছেন। তাহাতে খোষ্রহীন টাক্রীব্যরদায়ীদিগের চাক্রীর শখ সবে একপ্রকার 
রোধ ফর হইযাছে তাহাতে আর এসশেহ নাহ ১] কুষিধা পাইলেই জারের' অন বৃদ্ধি 
কঠিন জহর, ধর্ষিত ফি--অউরগ বাসা কারণে, চাকরী নিশ্চয়ই ক্স বে | 
আর হইবেই হা বলি €কদসহইয়াছে, বেলিরোও ডি মডুঃভি হয়না 11. 
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করুণাময় পরমেস্বর !. গার অপ্রার মহিমা ! ] তোমার 
কপায় এ জগতে কিছুই অগ দিব যায়না 1 যাহা নিতান্ত 
স্বপ্পের অগৌোচর, কারান তাহাও প্রত্যক্ষ দেখা যায় অতি 
পবিত্র বংশে ধাহাদিশের জন্ম: এবং অতি পবিত্র ও উর্বরা ভু্ি 
ধাহাদিগের বাসস্থান, তাহারা কি না এক্ষণে সামান্য অন্নের জন্য 
লালায়িত !! আর যাহার! নিতান্ত পশুবৎ বনে বনে অ্রমণ করিয়া 
কালযাপন করিত, কালসহকারে তাহারাই জগতের তিলকরূপে 
পরিগণিত !!! অতএৰ “মুখস্তানস্তরং ছুঃংখং ছুঃখস্তানস্তরং সুখ” যে 
স্বভাবের শ্বভাবসিদ্ধ অপরিহার্ধ্য কার্ধ্য তাহা অবশ্যই হ্বীকার 
করিতে হইবে, এবং তৎমুত্রে আমাদিগের নিশ্চয়ই জানা উচিত যে 
চিরদিন কখনই সমভাবে যাইবার নহে; সুখ দুখ সততই চক্জবৎ 
ঘুরিতেছে। একেবারে হতাশ হওয়৷ নিতান্ত ভীরুর কার্ধ্য । যতই 
কেন দুর্দশা হউক না, আমরা কখনই চিরপতিত থাকিব না! 
সাধিলেই সিদ্ধি !! অতএব হে ভারতবাসী আর্ধ্য ভ্রাতৃগণ ! আপনারা 
আপনাদিগের ভাবী উন্নতি সাধনে আর অধিক কালবিলম্ব না 
করিয়া সত্বর ষথোচিত যত্ববান হউন, তাহাতে নিশ্চয়ই আপনা- | 
দিখ্নের বর্তমান দুরবস্থার অবসান হইবে । যদ্দি আপনারা সকলে 
মিলিয়া একমতাঁবলম্বী ও. একপরামর্শী হইয়। রক্ষক য়িন 
একতার' বশবর্তী হইতে চেষ্টা করেন, তাহ! হইলে 'আঁপনার্ষিগের 
পরিণাম, ফল অতি শুভকর হইবে সন্দেহ নাই। “তৃণৈব 
[পনৈর্ধ্যস্তে মততদন্তিনঃ" । যেরূপ তৃণসমষ্টির ছারা! মত হস্তী রন্ধন 
করা যায়, সেইরূপ সমস্ত ভার়তৰ যী এরতা বন্ধনে বন্ধ হইলে ছ্েশের 
ও সমাজের উন্নতি সাধন পক্ষে কিছুই চিন্তার বিষয় থাকেনা | 
রা “একতা না হ'লে কিছু না সাধন' 
বেদবাক্যসম' মনে াখ*রে প্রিয়া! 
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একতাই জগঞ্ডের উন্নতি কারন”) .. 
বেধবাকাপম মনে ঝাখ য়ে. স্ররিরা! : 
একতা অরির্‌ জরি, ছুর্বলের বল. 
বেদবাকালম ময়ে রাখ রে শ্ররিয়া ! 
'একতার ই) পদতলে চলে ভুমণ্ডর'। | 
বেদবাকাসম মনে রাখ রে স্মরিয়। ! 
'একতা ঈশ্বর-অংশ; অমূল্য রতম' | 
ওঠরে দির্ীব জাতি, করিয়। প্মরণ |” 
আঅবনর-সরোজিনী । 
অতএব ডারতবাসীর ভবিষ্যৎ সুখ ভুঃখের ভার ফে'ভারতবাসী 
মহীত্াদিগেরই ইচ্ছা ও ক্ষমতীর উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাতে 
স্সার 'অধুমাত্র সন্দেহ নাই । ইহারা কিঞ্চিৎ চেষ্টা ও হদ্ধের 
সহিত উন্নতির প্রথে অগ্রসর হইলে অতি সহজেই বর্তমান 
রধস্থাঁর প্রতিকার বিধান হইতে পারে। এক্ষণে ভাঁরতবর্ষীয় 
ইাক্াগণ ঘ্দি পরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিজ নিজ ব্যবসা- 
রর অনুখমন করিতে যন্্বানি ইয়েন ও কলে মিলিয়া একসমাঁজ- 
ভুক্ত হইয়া দেশীয় সাচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ধর্ম ফর প্রভৃতি 
প্বকল বিষয়েই উক্ত সমাজের মুখাপেক্ষা করিয়া চর্দিতে ' চেষ্টা 
কয়ে, তাহা' হইলে নিশ্চই তীহানিগের মামির ধশোগৌরবের 
জরে অপরাপর সত্য কবাতিরা একেহারে বিমোহিত হইয় 
হিখে, তাঁহাদিগের রখ গর্কও দিন দিন খর্ক-হইবে এধৎ ভারত- 
তার সুঃসহনীয় ভাঁরেরও ক্রমশঃ লাঘর হইতে থাঁক্ষিযে 
এইপ্লীপ করিতে পারিলে, নিশ্চয় লিতে পারি, অতি. অন্পকাৰ- 
মধ্যেই ভারতের বশঃ পতাকা বূর্তমান সুসভ্য জগতের সম্মুখে পুর 
রায় উতটীন হইয়। ভারতমাতীর স্টর্দ দেহ পরিপুষ্ট করিবে, 
তত্গহ ভারতবাসীদিগ্রের$ 'মাতাঁর প্রতি সন্ধান্দের ইতিকর্তীব্য 
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যথেষ্ট পরিমাধধ প্রকাশ পাইকে। নর্ে্আজকালের মত গিছামিছি 
কতকগুলা৷ ভিন্ন ভিঙ্ন সম্প্রদায়ের সুতি হইতে ধাকিলে, ভারত- 

মাতার অস্থি চন্দ সাঁর হইয়৷ অচিরকাল মধ্যে ভারতরাসীদিগকে 
জগতের সমস্ত জাতির কপাঁপাত্র হইয়! অনাথের ন্যায় ষধাত্তথা ভ্রমণ 
করিতে হইবে এবং নিতান্ত অকৃতজ্ঞ সন্তান বলিয়া চিরদির্নের জম 
কলঙ্কচিহ্ন মস্তকে বহন করিতে হইবে । বিলাতেই যান আর সাহে- 
বই হউন, মাতার প্রতি ভক্তি না থাকিলে কাহারই উন্নতি নাই। 
এই যে বিলাতের ফেরত নব্য সভ্য যুবকমগ্ডলী ধাহারা বড় ড় 
“মিলিটারী ডাক্তার" ও “সিতিলগিয়ানের' পদ ক্বন্ধে করিয়া (ভারতের 
নান স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কৈ তাহাদিগের মধ্যে বিশেষ উনন- 
তির চিহ্ন ত কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না । বরং ছুঃখিনী ভাঁরত্ত- 
মাতার ক্রোড়ে থাকিয়া ধাহার! দেশীয় বিদ্যালয়ের যৎ্সামান্য 
পাঠ.সমাপ্ডি করিয়া উর্নতির পথ ক্নুসন্ধান করিতেছেন, তাহা 
দিগের মধ্যে অনেকে উহাদিগের অপেক্ষা] উচ্চতর পদাতিহিক্ত 
হইতেছেন.। বিললাত যাওয়ার বিশেষ. উপকারিতা : একের 
জন্য ত কিছুই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়। যায় না|. পত্যঙ্ষোর মগ 
এই যে এজ্বাত যায়, পেট ভরে,না” | যত্তই কেন “ তৈল ও ললিচ্ছুর 
দিউন 'না,..ভবি..ভূলিবার গছে” ॥ 'উহ্বীরা যতই. কেন: চা 
করুন না, বিলাতেই যান, * সিভিলিয়ান” ইত্যাদিই হউন, জা 

কুলই দেন, বা মন প্রাণই সমর্পণ করুন, রাঙ্গা কখনই উন্নতির 
দ্বার উদ্বাটন করিয়া দিবেন, না। বর্তমান 01৮1. ৪1709 
09980০০--ইলবার্টবিলের পরিণাম--কলেজের: ছাত্রদিগের উপর 
অত্যাচার ইত্যাদি তাহার স্পষ্ট প্রমাণস্থল। তবে ইিতোজকইতো- 
নস” হইবার, প্রয়োজন কি? অন্য-প্রকার সহত্ম উপায় রহিয়াছে 
(পূর্বে মে সমুদয় উল্লেখ করা হইয়াছে) তাহারই অনুসরণ ষরুন 
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অনায়াসে আপনারাও সুখী হই পারিবেন এবং. দেশকেও খে 
রাখিতে: পারিবেন +-কয়েক বখসর* পূর্বে িৎবাদিপতে 
গিয়াছে যে, সংস্কৃত: করেজেরু-কোন 'ভ্রফযোত্রহীন সুশিক্ষিত 


বি এ, উপাধিধারী ভন্্রযুবক মুঙ্গেরে ' গিয়া পাঁচ টাক মাত্র মূল- 
ধন লইয়া সামান্য মিষ্টার ও. “মুড়িমুড়কীর' ব্যবসায় ফোগে অতি 
অল্পদিনের মধ্যেই বাৎসরিক সাত হাঁজা'র টাক আয়ের সংস্থান 
করিয়াছেন। অল্প মূলধন নিবন্ধন তাহাকে স্বয়ংই ক্রয় বিক্রয়ের 
সমস্ত কার্ধ্য নির্বাহ করিতে হইত অথচ অবকাঁশ মতে লেখা 
পড়ার চট্চা করিতেও বিরত ছিলেন না । ভূতপুর্ব গবর্ণর জেনেরল, 
লর্ড লিটন (7:01 756০০) টাউনহলে বন্তৃতাঁকালে উক্ত যুবাকে 
বিশেষ প্রাশ্শধদার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। এ কথ। 
ষ্দি সত্য হয়, তবে আমরাও এরূপ হ্বাধীনবৃত্তি-অবলম্বনকারী 
বুবককে শত সহ ধন্যবাদ দিই ) অন্যান্য শিক্ষিত উপাধিধারী 
বুবকেরাও দেখুন, স্বাধীনবৃত্তির কি অস্তসয় ফল 1 এক্ষণে দেশ, 
সমাজ. ও জাতীয় চরিত্র বজায় রাখিয়ঠ যাহাতে ভাঁরতবালী- 
'দিশের সম্যক উন্নতি সাধন হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা বিধি- 
তে করা কর্তব্য ॥ এবং তাহ? করিতে হইর্লে দেশ, কাস, 
পাত্র অনুসারে বর্তমান: শোচনীয় আর্ধযসমাঞ্জের সংক্কার-বিবধাঁনিই 
ঈর্কীতে শ্রেয়ন। 












ভারতবর্ধীয় আর্ধয-মমাজ-সংস্করণ বিষয়ক 
বিধি ও কর্তব্য। 


_. আমাদিগের দেশের এবৎ সমাজের বর্তমান, ভূত ও, ভবিষ্যৎ 
অবস্থা, যাঁহ। কিছু মংক্ষেপে বিত্ত হইল, ভরন করি, হৃদয়রান্ 
দেশহিতৈষী মহোদয়জনগণ তত্তাবতের বিশেষ মর্মগরাহী হইয়া 
বর্তমান শোচনীয় আর্ধসমাজের কোনরূপ সংস্কার বিধানে যথো- 
চিত মনোযোগী হইতে আর অধিক কাঁলবিলম্ব করিবেন না. $ 
সমাজবন্ধনই উন্নতিমার্গের নেতা ও.উপদেস্ট এবং সমাজ-বন্ধ: 

শিথিলতাই সকল অনিষ্টরের আকর । সমাজ বজায় থাকিলে 
সকল দিকই বজায় থাকে |. পুর্বে আমাদিগের দেশে সামাজিক 
নিয়ম কীদ্দুশ প্রবল ছিল এরং প্রবল থাকিয়াই বা কীদুশ অস্তৃতময় 
ফল উৎপাদন, করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় এ জগতে কাহারই 
অরিদিত নাই । তথকালে, রাজা প্রজ্জা সকলেই সমভাবে. সামা" 
জিক নিয়ম প্রাতিপালন করিতেন । এ্ীরামচন্্র, যিনি পুরাণে য় য় 
বিষু। অবতার এবং মহারাজচক্ররর্তী বলিয়। কথিত হইয়া থাকেন, 
তিনিও, সমাজের কথা দূরে থাকুক, নমাজস্থ জনকয়ক. হীন” 
ব্যক্ধির গুপ্ত. কথ। পরমুখে শ্রবণ করিয়া আপন পরিদীত! বধর্দরতা) 
সতী সাধ্ৰী পতিত্রতা পরম, এেযমী সীতা দেবীকেও, গহন কাদতে 

পরিবর্জন্‌: রিয়া সমাজের নিয়ম. রক্ষা ও. লোরুরঞমের গ্ররা- 
রা গদর্শন  করিয়াছিলেদ.). কিন্ত হায়) বর্তমান. সময়ে সেই 
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স্ৃতময় সম্মাজ-পদ্ধতির 'যে কতদূর বিশুক্থল। ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে 
এবং ততসহ আমরাও বে অবনতির .পথে, 'কতদুর অর হইয়াছি 
ও হইতেছি, তাহা লেখনীর, দ্বারা. ব্যক্ক' করা নিতাস্ত অনস্তব | 
আমরা.যে এক সময়ে পরম জ্ঞানী রাজর্ষি জর্নক, যুধিষ্টির ও বিক্র- 
মাঁদিত্যের ন্যায় রাজাদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া বহুবিধ দর্শন ও 
বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় কালাতিপাত করিয়' পৃথিবীস্থ সুসভ্য 
জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিলাম, দে সমস্ত সত্য হইলেও 
এক্ষণে কতকগুলি সাংসারিক, সামাজিক ও. দেশীয় অভাবের 
জন্য; আমাদিগকে অনেক স্থলে বিবিধ শকারে পদদলিত. হইতে 
হইয়াছে। শ্বধর্শাক্াস্ত, দেশীয় রাজার অভাবই ইহার . প্রধান 
কারণ ।. ভারতে একছত্রী রাজচক্রবর্ভাঁ রাজা অথবা . সামাজিক 
ক্ষমতা প্রবল থাকিলে আমাদিগ্সের দশ! কখনই এতদূর শোচনীয় 
হইত না ( এক্ষণে ভারতে সে রাজাও নাই, সে. কালও নাই, সে 
াসাকিক ক্ষমতাও নাই বা পূর্বতন সুমহুৎ কার্যে ক্কণামাত্তও 
জবশি্ নাই। ভারতের আর আছে:কি? কিছুই নাই! ভারত 
কয়ে: ,জীর্প, শীর্ণ, মলিন, ক্ষুধায় আকুল ও চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া 
আন্টি চর্দ.ফার. হইতে .বনিক্কাছে, এবং অববশোয়ে:-বিলাঁতি ধর্ম, কর্ম, 
সাচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ইত্যাদির. কুহুকে পড়িয়া একে 
কায়ে উৎস যাইতেছে $. 

রাক্ষাই ধর্্রন্কার এর মাত্র কর্তা । ইংলগেঞ্খরী, হিনি 
ছে: “ভারতের -রাজরাজেম্বরী” উপাধি ধাযণ. করিয়াছছেস, 
হাগা। +নু)গুতিণুতঃ টি [1871১ অর্থাৎ, ৭ বর্ন রক্ষিকা বলিয়া 
একটি, উপাধি রাজোপাধির, সহ একত্র -ব্যরহাত: হইয়া, খাত । 
তিনি পিন, 'জনুসারে-্াসাদিগেনও “ক্র 
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বিদেশীয়--বিজ্কাতীয়। তাহার ধর্, কর্ণ, আচার, ব্যবহার সকলই 
স্বতত্বী। তবে তিনি' এই মীন্র দেখিতে পারেন যে, ধর্তের জন্য 
আমাদিখের উপর ফোঁমরূপ অত্যাঁচার না হয়। অতএব জাতীয় 
রাজার সহায়তা ব্যতীত জাতীয় ধর্মের লম্যক্‌ উন্নতি বা জাতীয় 
জীবন সংগঠিত হওয়া নিতাস্ত ছুরহ। কিন্তু যখন আমাদিগের 
দেশীয় রাজা নাই রা সামাজিক ক্ষমতাও তাদৃশ প্রবল নাই, তখন 
যে আমর৷ নিতান্ত .নিশ্চেষ্ট হইয়া চুপ করিয়া বিয়া থাকিব 
তাহাও ত কোনমতে সঙ্গত মহে | কেন না ভারতে দেশীয় রাঙ্গা 
হওয়া বছকাঁল সাপেক্ষ, কিম্বা আর হইবে মা বলিলেও অত্যুক্ধি 
হয়না । আবার বর্তমান অপক্ষপাতী ইংরাজ রাঙ্গার রাজত্বকা 
ভিন্ন নির্ধিদ্বে এরূপ প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার সুসময় উপ- 
স্থিত হওয়াও সুকঠিন | ইহার! বিদেশীয়-_বিজাতীয় ও বিধর্মাব্‌ 
লম্বী হইলেও যেরূপ জুপ্রগালীসহ রাজ্যশীসন করিতেছেন এবং 
আমাদিশের ধর্দদ ও সমাজ সম্বন্ধে যেরূপ নির্পিগ ও উদাসীন, 
তাহাতে বদি আমর! আমাদের ধর্্শ ও সমাজের কোনরূপ উন্নতি 
সাধন করিতে ইচ্ছা করি, তবে এই তাহার প্ররুত সময় । নতুবা 
পর্বের ম্যায় ধর্মকর্ম-লোপকারী, নিক্ষাশিত-অসি-হস্ত যবন রাজার 
শাদনকাল হইলে আমরা কিছুই প্রত্যাঁশ। করিতে পারিতাম ব্রা 
ঈশ্বর করুন, যেন ইতরাজ-রাজ-খক্তি আমাদিগের দেশে, অক্ষ 
থাকে... অতএব এক্ষণে-কি উপাঁয়ে আমাদিশ্লের বর্তমানি -চঢুর- 
রস্থার :অপ্তনাদন হইতে: পারে তাহাই নিরূপণ করা আমা- 
দিগ্গের কর্তব্য (রকলে শিলিয়া ক্ষ করিবে রাজার, সাহায্য 
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অস্তঃকরণ “দাসত্ব তিমিরে আচ্ছন্ন । : এরূপ ভিগিরাচ্ছন্ন হইয়! 
আর. কতকাল যে আমাদিগকে থাকিতে হইবে তাহা 'বলিতে 
পারি না। তবে এই প্রস্তাবের মতে -বা অপর কোনরূপ উপায় 
অবলম্বনে যদি আমাদিগশের দেশহিতৈবী আধ্যমহোদয়গ্রণ বর্ত- 
মান, অবস্থার উৎকর্ষ সাধনে কিঞ্চিৎ অগ্রপর হয়েন, তাহা হইলে 
সামাজিক-ন্বাধীনতারপ সুখ-নূর্য্যের অত্যুদয়ে সে সমস্ত তিমি- 
রের নাশ নিশ্যয়ই হইতে পারে ও হইবে । আমাদিগের যতই 
কৈন অধোগতি হউক না ' এবং আমাদিগের চতুদ্দিকে যতই 
কেন অধীনতা, অত্যাচার ও নানাবিধ অকল্যাণ-আ্োত প্রবাহিত 
হইতে থাকুক না, তত্রাপি যদি আমরা উৎসাহিত হৃদয়ে সকলে 
একমত হইয়া দেশশ্থ সমস্ত লোকে প্রত্যেকে ত্বদেশের মঙ্গল- 
সাধন-ত্রতে জীবন উৎদর্গ ও পরম্পর সোদরোচিত স্সেহ রদ- 
শন করি, এবং সুদ চিত্তে সমাজের সংস্কার বিধামে কত- 
সরা হইয়া আমাদিগের বর্তমান ছুরবস্থার গতি অবরোঁধ করি, 
তাহা হইলে আমরা যে নিশ্চয়ই এই অনিবার্ধ্য অধোগতি হইতে 
্রত্যারতত হইয়া পুনরায় উন্নতির দোপাঁনে অধিরোহণ করিতে সমর্থ 
ই হব তৎপক্ষে কৌন সন্দেহই নাই। অতএব হে দেশহিতৈষী 
আর্ধ্যমহোদয়গণ ! আপনারা এরূপ-মহতী কীর্তি সংস্থাপন করিতে 
কিচু মাত্র অবহেল। না করিয়া অবিলম্বে ইহাতে সমুৎ্সাহী- ও হব 
বান হডন, এবং তৎসহ ছিক্সলিখিত কতকগুলি সদনুষ্ঠান সংস্থা- 
পনূ- ুর্বক দেঁশের, অমাজের ও জাতীয় ধর্ম কর্ণের যধোচিত 
উদীতি' সাধন “করুন | তাহাঁতে দেখিবেন যে, অবিলম্বে ভার- 
তের দধনিশি অবপান হ য়া 'সৌভা গ্য-নূর্ষ্যের” অভ্ভযুকয়. হইতে 
বীকিবে অধ জমে করম 'আঁপদাঁদিশের সমগ্ড অভানও:.বিধোঁ 
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প্রকৃত প্রস্তাবে আর্ধ্যমমাঙ্গের পুনরুদ্ধার সাধন: করিতে 
হইলে .বোঁধ হয়।- নিশ্থলিখিত: পরধামীমতে সমাজ নংস্থাপন. ও 
তৎ্নহ কতকগুলি সৎকার্য্ের অনুষ্ঠান নিতাস্ত আবশ্যক । দেই 
সমস্ত সদনুষ্ঠান কালসহকারে এই সুমহৎ সংক্কার কার্ষ্যের তস্ত 
স্বরূপ গণ্য হইতে পারিবে ;.অথচ সমাঁজস্থ জনগ্ণণের ধর্শ, অর্থ 
কাম, মোক্ষ প্রভৃতি সকল প্রকার মনোরথ, পূর্ণ হইয়া সামাজিক 
ক্রিয়া কলাপ অতি নুচারুরূপে নির্বাহিত হইতে থাকিবে । পু 
প্রথমতঃ । লোকালয় বিশেষে “ভারতীয় আর্ব্-মহাপভা' নামে 
একটী মুন্ত সমাজ এবং স্থানে স্থানে তাহার শাখা-সমাজ (পূর্বকারে 
এদেশে যেরূপ পলী-নমাজের ব্যবস্থা ছিল) সংস্থাপন । তৎপরে 
বঙ্গ, কাশী, কান্ধী, দ্রাবিড় প্রভৃতি প্রদেশ হইতে নানাশাসাশ 
বছগুণনম্পন্ন কতকগুলি শান্ত্জ্ঞ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির অনুসন্ধান 
করা ও তাহাদিগকে সমাজের অধ্যাপনা কার্মে স্থায়ি্পে নিযুক্ত 
করিয। ক্রমে ক্রমে আমাদিগের স্বর্গীয় মহর্ষিদিগের হৃদয়ের ধন 
লুণ্প্রায় বেদ পুরাঁণাদি সমস্ত শাস্ত্রের অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করা. 
এবং যাহাতে সত্য-সনাতন-ধর্ম্ানুসদ্ধিৎসু-ব্যকিগণ সংসার- “চিন্তায় 
নিতান্ত মুগ্ধ ও প্রপীড়িত না হইয়া অবলীলাক্রমে ব্দেবিহিতধর্দের 
তথ্য. সমুদায় হুদয়ঙ্গম করিয়া পরণার্থলাভ করিতে বমর্থ, হয়ে 
দ্ধিষয়ের উপায় উদ্ভাবন করা ।. ্ 
বিভীরজঃ ॥. দেশের ওঃজাতি জ'ভিরসাধন উদ্দেশে, প্রস্তাবিং 
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বারমাস স্থাক্িরূপে এক স্থানে সমস্ত দেব দেবীর মূর্তি পুজার জন্ত 
৬ ভাগগীরথীতীরে বাঁ অপর কোন এক প্রশস্ত স্থানে একটা বৃহৎ দেবালয় 
নির্্াণ। পৃথক পৃথক মন্দিরে পৃথক. পৃথক মূর্তি (ধাতু, প্রস্তর বা কাষ্ঠ 
নির্শিত) প্রতিষাপূর্বক তত্তাবতের প্রাত্যহিক সেবা এবং সাময়িক মেলা, 
উৎসব ও পর্বাদির-রীতিমত বন্দোবস্ত। 
| ধর্মমচষ্চা | 
নাটমন্দির।_দেবালয়-প্রাঙ্গণে বহুসংখ্যক লোকের একত্র বসিবার 
উপযোগী ভ্রীলোক ও পুরুষের জন্য পৃথক) আসন সম্বলিত একটা নাটমন্দির 
প্রস্তুত করা ॥. সমাজভুক্ত লোকদিগকে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দিবাঞ্ী জন্য. এই 
নাটমন্দিরে দিত্য বেদ, পুরাণ, প্রীমস্ভাগকত, মহাভারত, রামায়ণ প্রতৃতি 
নীতিগর্ভ ও উপদেশপুর্ণ পুস্তকাদি পাঠ এবং নির্খল আনন্দস্থচক নৃত্য, 
গীত, বাদ্য ইত্যাদি হওয়]। | 
আলোচনা ।-_সমাজস্থ পঞ্ডিতগণ কর্তৃক সময়বিশেষে সমাল্সতৃক্ত 
€লাক্সুুহের সহিত ধর্ম ও শান্ত্রবিষয়ক অলোচনা এবং আবশ্যরূমত্ত 
তাহাদিগের ভ্রম বা সন্দেহ ভঞন। পান্র বিশেষে সন্ধ্যা, আফিক, গয়্ী 
ইত্যাদির অর্থ ও মর্খ বুঝাইয়া দেওয়া এবং নাটমন্দিরে নিত্য যে সকল 
বেদ পুরলাণাদি পাঠ ধ্শাত্র ও নীতিবিষযক বক্তৃতা বা৷ কথকতা এবং 
কানাদি হইবেক, ততাবতের অর্থ ওর পরোতাদিগকে সভাস্লেই বুঝাইয় 
দেওয়া। সমগ্াস্তরে যিনি যাহা জানিতে ইচ্ছা করিবেন, ভাহাকেও তাহা 
বুঝাই দেওয়া । সমাজমধ্যে অজ্ঞলোকের সংখ্যাই অধিক। অতএব 





অজসিধীকে এ সমস্ত বিষয় স্্রীতিমত বুঝাইয়! না দিলে ধর্ধেকস ভাব কিরপে 
ভারা গের মনে বধ্ধান্গিত হইবে এবং কিরপেই বা তাকাদিগর জান 
সরস সন্ভবে ?. 
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গ্রভৃতি সাধারণের ধর্শর্যাউমার সুঁগমতা জন্ত সাকার? নিরাকার উভয়বিধ 
উপাসনা মন্দিয় প্রতিষ্ঠা পূর্বক ধর্্মবিষয়ক সঙ্গীত, সন্কীর্তনাদি সহকারে 
অহরহ সেই সংস্বরূপ, পর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, সর্বাস্তর্যামী বদি 
পরমেশ্বরের উপাসনা । 


সাকার উপাসনা! মনরে শান্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, রি খি বিডি 
সম্প্রদায়ের পরস্পরের বিদ্বেষভাৰ ও ভ্রম ভঞ্জন জষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলীর উপদেশ । 


মৌন্দর্য্য 


নাটমন্দির ও দেবমনির সমূহের ব্যবধান স্থানে মধ্যে মধ্যে আবস্তকী় 
নান প্রকার পুণ্পের বৃক্ষ, লতা, গুল্স, ও অপরাপর বৃক্ষাদি রক্ষা ও রোপণ, 
কোথাও "বা সমাজভুক্ত স্বর্গীয় ধার্টিক ও দেশহিতৈষী মহাস্থতবদিগের ধাতু 
বা প্রস্তরময় রতি সংরক্ষণ। 
আস্বাব্‌।_ঝাড়, লন, আশ], শোটা, বিছানা, সামিয়ানা, আসন, 
বাসন, যান প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সকল প্রকার “আস্বাব্ঃ যথেষ্ট পরিমাণে 
সংগ্রহ রাখা । উহা যে কেবল দেবোদ্দেশেই ব্যবহৃত হইবে এমত নহে; 
ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে সমীঞ্রভূক্ত লৌকেও নিজ নিজ প্রয়োজন মত তৎ- 
অতিথিশাঁলা । 


দেধালয়র অমতিদূরে কৌন আধতনযিশিষ্ট স্থানে একটা বৃহৎ অত্তিথি- 
শাল৷ অংস্থাপমপুর্ধ্বক তথায় যথারীতি অতিথিসৎকার। . 
সাধুনিকেতন।--সাধুদিগের জন্ত অতিথিশালার এক দ্বতন্ত্র ভাগে-“দাধু- 
নিকেতন, প্রপ্ঘত ও তাহাতে সাধু. মহাপুরুষদিগের উপযোগী সমস্ত দ্রব্য 
₹রক্ষণ। 
দীন ও সীহাধ্য।_নিক্পায়, নিঃসহীয়, অন্ধ, খপ, অভুয়রিগের 
অপর ভাগে ধর ও বনজীদি দানের ধ্যবস্থী। ৃ | 
ভিক্ষা ও ভিন 1--ভিক্ষী ও ভিগকৈর শিম নির্ধারণ | আরা, পয়ানর 
প্রতিটি আভীবিলাপায় “তিক্ষা-দীন-খিভীগ, ভি আর কোথাও ভিক। 
পায় । পণ তিগুককেই ঈমাজ সমীপে বায) ধাম, জাতি, কুল ইতাঁদি 
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লিখাইয়। এক এর খানি “ছাঁড়? অর্থাৎ নিদর্শন-পত্র লইতে হইবে; "ছাড় 
পত্র” দেখাইতে না পারিলে সমাজের “কোন অতিথিশালায় কেহ ভিক্ষা 
পাইবৈ না গৃহস্থের বাটাতে ভিক্াদানি বা ভিক্ষুকের প্রবেশ একেবারে 
িরষি্ধ খাকা 1. 

অতিথি, সাধু বা! ভিক্ষৃকদিগের মধ্যে কেহ ধূর্ত/ ভণ্ড, বা. অসচ্চরিত্র 
বলিয়া প্রকাশ পাইলে তাহাকে শাসন জন্ত রাজার হস্তে সমর্পণ কর1।' 


শিক্ষণ ী 


সাহিত্য, ইত্তিহাঁস, বিজ্ঞান, নীতি, চিকিৎসা, শিল্প, কৃষি ও সঙ্গীত ইত্যাদি 
সচল প্রকার শিক্ষার জন্ত মূল-সমাজ সন্ষিধানে একটা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থা- 
পন 'স প্রত্যেক শিক্ষা-বিভাগের আবশ্কমত ব্যবহার জন্য পৃর্ক পৃথক 
এক একটা পুস্তকালয় তৎসংস্থষ্ট রাঁখা । 

শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রণালীর বিস্তারিত বিবরণ পরে লিখিত হইবে। 


সাধারণ পুস্তকালয় । 


| , সংস্কত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও অপরাপর ভাষার সকল প্রকার পুস্তকাঁদি 
সংগ্রহ করিয়া মূল-দমাজের অস্তভূতি একটা সাধারণ পুস্তকাঁলয় সংস্থাপন। 
.. চিকিৎসা |... 

সিশুদ্ধ'আযুর্কদ শিক্ষার নিমিত্ত 'আহুর্কেদোক্ত চিকিৎসা বিদ্যালয়, এবং 
অপরাপর চিক্িৎসাশীস্ত্র শিক্ষার অন্ত একটা “সক্সিলিত চিকিৎসা. “বিদ্যালয়” 
সংস্থাপন 1 

ওষধালয় (এই চিকিৎসা “বিদ্যায়, সং ষষ্ট একটা [বুদ্ধ আযুর্ধেদ- 

স্লিকিত.ও. আর একটা মিশ্রিত ওষধালয় সংস্থাপন । 

হজ্য -কানন 1--চিকিৎসাশাস্থ সন্বস্কী ডঃ উদ্ভিদ সমূহের উৎপত্তি, আকৃতি, 
আতি, কপ, ইত্যাদি প্রত্যক্ষ, অবলোকন করিয়া চিকিৎসা বিদ্যালয়ের 
্ বুমুধ! ও খঁধধালযের মিদানস্বরূপ সকল প্রকার ওঁ যধের গাছ 
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ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ,কোনরূপ দীর্ঘস্থারী নিদর্শন-পত্রিক1 ঘ্বারা সেই 
সমস্ত গাছের উপরে বা! সম্মুখে প্রদর্শিত রাখা । 

চিকিৎসা-সম্মিলনী-সভা1।--চিকিৎসাশান্ত্র কখন একেবারে সম্পূর্ণ হইতে 
পারে না। সময়ের গতির সহিত উহ্থা যতই অনুশীলন করা যায় ততই উন্নতি 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি ও প্রচারের জন্য নানা 
চিকিৎসা- -শান্তর-বিশারদ স্বিজ্ঞ চিকিৎসকমণ্ডলীর সমিতি অর্থাৎ চিকিৎসা- 
সম্মিলনী-সভা! (01501681 8০৪0) সংস্থাপন এবং সেই সভার পরামর্শ মতে 
উপরিউক্ত চিকিৎসা-বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমস্ত কার্যযাদি নির্বাহ করা। 
দেশীয় বিজ্ঞ কবিরাজ, হাকিম ও বিদেশীয় এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি 
ইত্যাদি প্রত্যেক মতের ছুই চারি জন করিয়া বহুদর্শাী ডিকিৎসকের একত্র 
সম্মিলন হইলে এবং চিরদিন এ প্রথা প্রচলিত থাকিলে ৪৪ ফললাত 
হইবে সন্দেহ নাই। 

স্্রচিকিৎসক ।-সমাজ হইতে জ্্রী-শিক্ষার সম্যক উন্নতি সাধিত. রী 
্ত্রীচিকিৎসকেরও প্রচলন বিচিত্র হইবে না। ফলতঃ এনপ প্রথার প্রচলনে 


দেশের ও সমাজের বিশেষ উন্নতির সম্ভাবন|। 
চিকিৎলালয়।-_রোগগ্রস্ত অনাথ, অতুর ব্যক্রিদিগের জন্ত উক্ত চিকিৎসা 
বিদ্যালয় সংস্থ্ট প্দাতব্য-চিকিৎসাঁলয়” সংস্থাপন । তথায় চিকিৎসা- 


কারধ্য সুচারুরূপে নির্ববাহিত ইহবার জন্থ ছুই চারি জন বিজ্ঞ, বিচক্ষণ চিক্কিৎ" 
সকের নিয়োগ ও তাহাদের সতত এ স্থানেই উপস্থিতি এবং অবস্থির্তি। 

শাস্তি-স্বস্ত্যয়ন ।-_রোগীপিগের রোগশাস্তির কারণ সদ চত্তীপা্' এবং 
ঈশ্বরের নায় সন্ধীর্ভন। অপিচ রোগীদিগকে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য "ঘ্ৃত্য, 
গীত, বাদ্য এবং তাহাদিগের মধ্যে ভীস, পাশা ইত্যাদি জীড়ারও বন্দো- 
বস্ত। রোগীকে অন্যমনস্ক রাখায় ড়ীর অনেক উপশম হইয়া থাকে'। এ 
দিকটা অতি পবিত্র ও মঙ্গলদায়ক 1 

গৃন্-চিক্রিৎসা।-_সমাজভূক্ত . অক্ষম মধ্যবিত্ত লোকদিগের- সোহারা 
দাতব্য:ছিকিঃসাহ্যর আামিবার যোগ্য নহে ) চিকিৎসার অগ্প প্রতোধে 
বাটাতে সয় কর্তৃক নিয়োজিত চিকিৎসক প্রেরণের ও সগীজেরর বিধা- 
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লয় হইতে বিনামূল্যে ষধাদি প্রদানের খ্যবস্থা এবং বিমা চিকিৎসায় বা 
বিনা তত্বাবধানে কেহ কোনরূপে কষ্ট'না পান, গাযরহনিন। 


নাধারণ-সভা-গৃহ & 
সাধারণের বন্তৃতা, কথকতা এবং নির্দোষ আমোদ প্রমোদ ইত্যাদির 
জন্য একটা প্রশস্ত সাধারণ-সভা-গৃহ সংস্থাপন । 
ইতিহাস । 
আর্ধযজাতির রীতিমত ইতিহাস লিখন ও রক্ষা! এবং তাহাদিগের পরি- 
বারগত কুলজী, বংশাবলী ; জন্ম, মৃত্যু, বিবাহাদির তাব্বিখ ; মহতের জীবন- 
চরিত ও প্রতিসূর্তি ইত্যাদি লিখন ও রক্ষা; এবং সমাজের নিয়োজিত 


জ্যোতিষশীস্ত্ররিৎ পণ্ডিত কর্তৃক সমাজের কর্তৃন্বাধীনেই সমাজভুক্ত লোক- 
দিগের জন্মপত্রিক1 অর্থাৎ ঠিকুজী কোঠী ইত্যাদি প্রস্তত। 


কুষি, শিল্প ও বাণিজ্য। 

- র্লীতিমত বাঁণিজ্যার্থ নানাবিধ জলযান ও স্থলধান এবং একটা প্রধান 
াণিজ্যাগার, নির্মাণ। এদেশে যে সকল শিল্পবিদ7া ও ব্যবসীয় মাই বাঁ 
ফালসহকারে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে, বিদেশীয়দিগের নিকট হইতে তৎসমুদায় 
শিক্ষা করিয়া স্বদেশের অভাবমোচম ও উন্নতি সাধন। সমুদ্রধাত্রী বা 

শবিদেশে গমমীগমন সম্বন্ধে বিলাতি খা অপরাপর দেশবিদেশ গমন” 
দর্বক পরিচ্ছৈদে বিস্তারিত বর্ণন1 করা হইয়ীছে। 

 মেলী।--কৃি ও শিল্পবিদ্যার উন্নতি ও তততাবতের প্রতি উৎসাই গ্রদ- 
রন অদ্য ধাৎসম়িক মেলার (85১10160) স্থজন ও পরীক্ষা দ্বার পাঁরি- 

ঠাধিা্ীদাদ ; এখং শিল্পজাত সমণ্ত দ্রব্যাদি সাধারণের পর্শনীর্থ ধ। 

ক্রয় অন্য একস্বানে সংগ্রহ করিয়া একটা জাতীয় “পণ্য-বীথিকা” 
জে ঢা) সং স্বাপন। 

উৎসাহ ও শিকার রিলেষ এ জরা ীক ৪ পিন, 
উ পদ পদ্য ওর্য জমা 
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মূলধন হইতে ক্রয় ও সমাজ-বাঁণিজ্যাগারে সংরক্ষণ ১ এবং দেই সমস্ত পণ্য- 
দ্রব্যের ব্যবসায়ফোগে মমাজের বাণিজ্য-বিভাগের শরীবৃদ্ধি। 

উন্নতি।--অসহায় কৃষক -ও শিল্পী্দিগকে স্থানীয় সমাজ হইতে “ক 
দাদন” হিসাবে সাহাধ্য প্রদান এবং তত্তৎস্থানীয় অনুর্বরা বা পতিত রঃ 
সমস্ত কর্ষণ দ্বারা চাষের উন্নতি। এবং দেশীয় কৃষক দ্বারা চা, নীল/রেশম 
ইত্যাদির চাষ প্রচুর পরিমীণে করিবার উপায় বিধান। কৃষিজাত দ্রব্যাদি 
সচ্ছলতা! অনুসারে নগদ বা শশ্তাি ক্রয় দ্বার কৃষকের নিকট হইতে সমা- 
জের প্রদত্ত টাক। আদায়। এবং শিল্পীদিগের শিল্পকার্ষ্যের উন্নতি ও তাহা- 
দ্রিগের নিকট হইতে টাক। আদায় সম্বঙ্ধেও তদন্ুরূপ বন্দোবস্ত । 

জলকষ্ট নিবাঁরণ। | 

অনাবৃষ্টি নিবন্ধন সমাজতুক্ত দেশনমূহে জলকষ্ট উপস্থিত হইলে তাহার 

প্রতিকার । 
পান্থশালা। 

সাধারণ পথিকদিগের কষ্ট নিবারণ জন্য স্থানে স্থানে পান্থশালা সংস্থাপন 

এবং তথায় সকল শ্রেণীর লোকের জন্য আরামের বন্দোবস্ত । 


চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের পোষণ | 
সমাজের মঙ্গলার্থ চিন্তাশীল ব্যক্তিদ্িগকে (50200198159 8790). এবং 
শান্্রালোচনার জন্য পণ্ডিত অধ্যাপকদিগকে সংসার-চিস্তা হইত. ম্নিরড 


রাখিয়া স্বাধীনভাবে সমাজের মঙ্গণচিস্তায় ৪ রাখিবার জন্য সমাজ 
হইজে তাহাদিগের প্রতিপালন । 


[অধ্যাপক, ভষ্টাচাধ্য পগ্িতগণকে দেশীয় রাজ! ও জম্দারের। যে. দক ঙ্গোব, মি 
দান করিয়া! গিয়াছেন বা করিয়। থাঁকেন 'তাহারও উদ্দেপ্য এ সকল ব্রাহ্মণ পঞ্িত কতৃক 
স্বাধীনভাবে শান্তাদির আলোচন! ও  তবত্তাবতের রক্ষা; এবং সেই. কারণেই, বহপুরাতন 
শান্রাদি আধ্যতূদে অদ্যাপি জন্লযমান রহিয়াছে |] 


সক মোচন, | 
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মুদ্রাষল্্র ও.সংবাদপত্র | 
প্রস্তাবিত মতে,সমাজ সংস্াপন.কারতে গেলে মুগ্রাযস্ত্র ও সংবাদপত্রের 
বিশেষ. আবশ্যকতা হইবে। . সমাজভুক্ধ ব্যক্তিদিগের, মধ্যে বিনামুল্যে 
সংবাদপত্র প্রচারের ব্যবস্থা. এবং ্ৰ সং বাঁদপত্রে সমাজনীতি, রাজনীতি, 
ধর্শনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও অপরাপর ঘটনাবলীর উল্লেখ । | 
| খণদান্‌ ও খ্ণগ্রহণ | 
এক্ষণে খণদীন ও খণগ্রহণের যে প্রথ। প্রচলিত আছে, তাহা অতীব 
ক, ভয়ানক, প্রণয়বিরোধকারী ও পৈশাচিক। সমাজভুক্ত লোকদ্দিগের 
মধ্যে খণদান ও ঞ্ষণগ্রহণ প্রথা একেবারে নিষিদ্ধ হওয়াই বিধেদ়্। এমন 
কি, হাটে বাজারে . ব্যবসায়ীদিগের পরস্পরের মধ্যেও যাহাতে খণ দান 
ও গ্রহণের কার্ধ্য ক্রমে কমিস়া যায় এবং সেই কারণ-সম্ৃত অনর্থক মামলা 
মৌকন্গমার্দিতে সমাজতুক্ত লোকে যাহাতে উৎসন্ন না যায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি 
রাখ! সমাজের্‌ এক প্রধান কর্তব্য বলিয়৷ গণ্য হওয়া । কাহারও খণগ্রহ্ণ 
আবশ্যক. হইলে তাহার সেই আবশ্ঠকতার ও নিজের আম্মপুর্ববিক অবস্থা 
লিখিয়া সমাজ সমীপে আবেদন পাঠাইলে সমাজ হইতেই তাঁহাকে খণদান। 
সমাজ, অবশ্য. নকল বিষয়ের সত্যাসতা জানিয় উদ্দেশ্য মত কার্ধ্য করি- 
বেন। আয়ের অতিরিক্ত অযথা-ব্যরকারীদিগকে সমাজ হইতে. সাহাষ্য 
দীন নিষেধ থাকা। 
ধন-সঞ্চয় | 
সির্ধিক্ -ও নিরাপদে সমাজভুক্ত ব্যক্তির ধনসঞ্চয় হইবার জট সমাজের 
পৈষ দৃষ্টিও. বন্দোবস্ত খারা |. 
বিপরের সাহাষ্য । 
ৃ না নও হও এক তি উচ্চ্ের সান বা; 
যযিদিগের 
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বিষয় বিভব সমাজের হস্তে অর্পিত করা? এবং সমীঞ্জ হইতে তাহাদিগের 
দেনা পাওনা পরিষ্কার করিয়া তাহাদিগকে বজায় রাখা 1. পরে ক্রমে ক্রমে 
প্র সমন্ত বিষয়ের 'আয় হইতে সমাজের প্রাপ্য গ্রহণ করিয়া তাহাদিগে 
বিষয় বিভব প্রত্যর্পণ: উদ্দেশ্য, সমাজভুক্ত লোকে দরিভ্রুতা নিবন্ধন কোন- 
রূপে বিনষ্ট না হুয়েন, ততপ্রতি সমাজের স্ৃতীক্ষ দৃষ্টি রাখা | 
উপায়বিহীন শিক্ষিত ভদ্রসস্তানের অভাব মোচন ।__উপায়বিহীম 
শিক্ষিত ভদ্রসস্তান, ধাহাদিগের সহায়, সম্পত্তি, লোকবল বা অর্থবল কিছুই 
নাই, অথচ ধাহীরা লেখা পড়া শিখিয়া-_পেটের দায়ে-_সংসারের দায়ে-_ 
বৃদ্ধ পিতা মাতার ভরণপোষণের দায়ে-_চাকরীর অন্বেষণে যথা তথা পাগলের 
যায় ভ্রমণ করিয়া! থাকেন, উপায়বিহীন হইয়া__প্রাণের আশা! পরিত্যাগ 
করিয়া__কেহ ভীষণ রণক্ষেত্রে গমন--কেহ বাঁ একেবারে হতাশ ইয়া আত্ম- 
হত্যা পর্য্যস্ত করিয়া থাকেন, ত্বাহাদিগের অভাব মৌচন ও যাহাতে তাহাঁ- 
দিগের সংসারযাত্র! সচ্ছলরূপে নির্বাহ হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান । 
[শুনা গিরাছে .বোম্বাইয়ের নিকটস্থ গুল্পরাট প্রদেশে গুজরাটাজজাতি মধ্যে স্বজাতিপ্রেম 
এতই-গ্রধল ষেঃ তাহাদিগের মধ্যে যদি কোন বাক্তি ঘটনাক্রমে কোনরাপে বিপযপ্রত্থ. বা 
যোক্রহীন হইয়া পড়ে, তাহ! হইলে উত্ত দেশস্থ বা সমাজস্থ সমন্ত লোক প্রত্যেক পর্ধারে 
উক্ত যোত্রহীন বাক্তি'র সাহায্যার্থ এক টাকা নগদ ও প্রকখানি ইঞ্টক দান করিয়া, উহ্হার 
অবস্থার উদ্ধার করিয়া খাকে। -উহাদিগের ঘসতি গ্রার এক লক্ষ তর হ্ইবে। প্রতি ঘর 
একটা টাক। ও একখানি করিয়! ইষ্টক দিলে এক বাক্তির বিশেষ সংস্থান হয়। “দশের লাট 
একের কৌবা" ॥ কাহারও গায়ে লাগে নাঃ অথচ এক জনকে রীতিমত উপকার কয়া হয় | 
যদি হ্যা সভা, হয়, তবে কি উৎকৃষ্ঠ প্রথাই উহাগিগের মধো গ্রচলিত। এই কারণে, গুন। 
















"যা খে উহাদিসের মধ্য গরিবের সংখ্যা অতি: অজ নাই বলিলেও ইয়। আঁসীদেক্স সমাজ 
মধো এরপ প্রথার প্রচলন নিতার্ত অন্তিলধণীয় সঙ্গেহ নী] 
পঞ্ড-শাল]। 
জন নির্বাহ অন্য বুষঃ মহিষ, ছাগ। মেষ, অশ্ব, হস্তী 
গপ্ড পাঁলিন ও তাহাদের রক্ষার্থ একটা পণু-শালা নির্মাণ ॥. 


জা টোল প্রন নি 
অস্টপন্ অন্যরৃত হইলেও, উহা হইতে সপপূর্ণ পৃথক, একটা 
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গে শা প্রস্তত এবং এই গো-শালায়- এককালে হুই চায় শত কা ততোধিক 
গরু প্রতিপালন করা'।- এপ পঞ্চ গ্রাতিগালমে .ব্যয়,বাহুল্যের বিশেষ 
সন্তাবলা লাই; ভাহার/যে নিতের'আ়় নিলে-এরতিগালিত্ত হইজে পারে, সে 
কথা বল। বাহুন্য। গো-পালন সমাজের একটা, প্রধান কর্তব্য বলিয়।.গণ্য । 
পণ্ু-চিকিৎসা ।--গৃহস্থের পালিত ও পশু-শালার পণুদিগের চিকিৎসার্থ 
একটি পণু-টিকিৎসালয় সংস্থাপন এবং পণ্ড-চিকিৎসার উন্নতি ও প্রচার । 


ইত্যাদি। এ সমস্ত সদনুষ্ঠান মূল-সমাজের জন্যই বলা হইল। 
শাখা-মমাজমমূহেও আবশ্থাকমত ইহাদিগ্নের শাখা সংস্থাপন হওয়া 
বিচিত্র হইবে ন্না। | 
শতিনিয়ত সমাক্ সমক্ষে উপরিউক্ত মতে সৎকার্ষ্যের অনুষ্ঠান 
ও. আলোচনা প্রভৃতি হইতে থাকিলে, সমাজস্থ সমস্ত লোকেরই 
দেহ মম এককালে পবিক্র-রর্সে শার্জ হইবার সন্তাবনা ; কি অজ্ঞ, 
কি পাজ, সফধালেরই মনোধতি সদসৎ সংসর্গানুগামী, ইহা সর্ক- 
বাদিসম্মত ও স্বতঃসিদ্ধ । সর্বদা উক্তরূপ সৎকার্ষ্যের অনুষ্ঠান হইতে 
থাকিলে দেশন্থ মস্ত লোকেরই উৎসাহ, যদ, আয়াস; বিশেষ 
পরিদাণে সংবদ্ধি্ত ও পরিক্ষট হইবে সন্দেহ নাই । অতএব প্রাপুক্ত 
কার সদনুষ্ঠান ব্যতিরেকে আর্ধসমাজের . সংস্করণ কোন 
অংশেই সুফলপ্রাদ বা দীন, দরিজ্র, ইতর, ভর, ছোট, বড়, অজ্ঞ, প্রাজ্ 
কলেরই মনঃপৃত হইবার নহে । যাহাতে আবাল বদ্ধ বনিতা, 
আপামর সাধারণ সকলেরই মনারঞ্জন বা সকলেই ফাহাঁতে তৎ- 
পর ও অগ্রত্ীমী হয়, এরূপ কার্ধ্যই সর্বতোভাবে প্রার্থনীয় । 
তর রা প্রস্তাবিত, সৎকারধ্যগুলি সমাজ-সংস্করণের, প্রধান ভিত্তি 
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সম্ভাবনা । জনগুষ্ঠাৰ বাতিয়েক্ষে দগতে এহতী ফীর্ভি সংস্থাপমের 
আর দ্বিতীয় উপায় দৃষ্ট হয় সা। কি রাজ্যশীসম,: কি' বমাজ- 
শাসন, কি ধর্মশাসন লকলই: ঈরদনুষ্ঠানের বশবর্থী। সানু 
জগতের একমাত্র লক্ষ্মী হ্বরূপা ; ইহারই সহযোগে বর্তমান রাঁজ- 
পুরুষের। নিতান্ত অস্য অবস্থা হইতে এতদূর উন্নতিলাভ করিয়া- 
ছেন ও করিতেছেন । অতএব হে আর্ধ্কুল-তিলক কীর্তিকলাপ- 
সংস্থাণনক্ষম দেশহিতৈষী মহোদয়গণ ! আপনারা অনতিবিলগ্গে 
আপনাদিখের জীর্ণদেহে বলসঞ্চারের উপায় স্বরূপ & একমাত 'যদ- 
সুষ্ঠানের' শরণাশ্বত হইতে বিধিমতে চেষ্টা ও যত্ব করুন; এবং তন্বারা 
বর্তমান রাক্ছর গ্রাস: হইতে ভারত-চজ্জমার সুক্িলাতের উপায় 
বিধান করিয়া, মাতার প্রতি সস্তানের কর্তব্যপালমের, পরাকাষ্ঠ। 
প্রদর্শন করুন । মাত্‌ভক্তিই আত্মেরতির একমাত্র অবলম্বন | :. 

তৃতীয়তঃ | দ্বেশ, কাল, পাত্র অনুনারে দেশের ও দমাজের 
হিতসাধন করিতে গেলে নিশ্বলিখিত কতকগুলি বর্তমান- প্রচলিত- 
সামাজিক-প্রথারও সংস্কার কর! অতীব কর্তব্য । যথা । /-- 


সমাজের মঙ্গলার্ধ স্বর্গীয় মহাপুরুষদিগের প্রচারিত দোগ, দুর্গোৎ, 
সবাদি ব্রত নিয়ম এবং পর্ব, উত্সব, মেল! ্রস্ৃতি অনুষ্ঠা 
যখ।রীতি সাধন দ্বারা পুজা পদ্ধতির নিয়ম সংরক্ষণ | 


পিই উনবিংশতি-সতাবীতে রজমমাজে পৌতলিফতা, ষে আকার ধান্ণ 
করিস্কাছে তাহ] নিতাস্ত শোচনীয়) এক্ষণরার- সত্যবারুদিরগর এ্চরিত 
পরার দেব দেরী অর্চনা! .ফত হউক: আর নাই হউক্,- পুজা, গা 
ক্ষণ লিওনি াারই আোতে পরাগ তাষিতে থাকে! দান ্যান। ইত যা গা | 
ধর্মাহঠামের গুজে হোটটল হইচে শলেঙ্ছ- খাম্জাম। ছার জোছ-খান! পু), 
বাটাহত আক পাক জাহেবিগের উদরপুরন এবং ভায়দিগেরই আনি 


















গ্রকার, “হুখ অন্ভৰ বির খাকেন-ও চর গঙ্গা অধিক ফললাভ হইল 
বিবেউনা করিয়া পরম প্রিতুষট হয়েম। হিনদুস্থান, পঞ্জাৰ রস্থতি প্রদেশের 
যেখানে আমাদিগের বন্গীয় বাবুদিগের অবস্থিতি আছে, তত্তৎপ্রদেশের 
পরায় প্রত্যেক সহরেই তাহারা ধর্ম কর্শের বিশেষ আলোচনার জন্য সাধা- 
রণের সাহায্যে এক একটা ৬ ৬ কালীদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া রাখি- 
যাছেন। "ধ সকল মন্দির * 'কালীবাড়ী” নামে অভিহিত । উদ্দেশ্যটা অতি 
মহৎ হইলেও কার্যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া থাকে । সেখানেও বাবুরা 
এঁবেষ্তার নাচ আর স্ুরাদেবীর আরাধনাতেই উন্মত্ত! কোন কোন স্থলে 
কাঁলীক্মাঁপনার উদ্দেশ্য কলিকাতার “কসাই-কালীর, অনুরূপ! পৃজার'সঙ্গে 
সম্পর্ক নাই, কেবল কালীর দোহাই দিয়! মদ মাং ংস খাইবার সছপাক্ব !! মায়ের 
পুজা বা সেবার জন্য বিজ্ঞ.সেবায়েত ব্রাহ্মণ প্রায়ই নাই; যত সম্তাদরের 
পাচক ব্রাঙ্গণ্‌ ধরিয়াই একটা ব্রেহ্গচারী, নাম দিয়া মন্দিরে বসাইয়া দেওয়া 
হয়, পুজার কার্ধ্য যেরূপ হয় পাঠক বুঝিয়া লউন। অতিথি উপস্থিত হইলে 
রা বাহিষকত করিয্াই দেওয়া হয়। সুখে কিছু শট না বলুন, কার্যে তাহাই 
ঘটয়! থাঁকে। ব্যয়-বাছল্য-ভয়ে মায়ের সেবা বা অতিথি-সৎকারে বাবুরা 
বড়ই, সাবধান] কিন্ত পর্ববাদি উপলক্ষে নর্তকী-ও সুরাদেবীর অভ্যর্থনা 
বের পরা খুরচ হইসকা থাকে! ছুই শত পাঁচ শত ত গালাগাল. |! বদময়ে 
সমগ্নে উহার. ছুই তিন গণ! |! পাঠক, এই স্থলে দেখুন দেখি কি ভয়ানক 
কুঁএরৃততিই আধুনিক বঙ্গসমাজকে অধিকার করিয়াছে! দেবা্নীয় কোথায় 
সঙ্জীজের কু-প্রবৃত্তি সমন্তপুরীতৃত হুইবে$ দেবতাস্থানে সদা! .সদ্ধলোচনায় 
সর্মীঞজের মঙ্গল সাধিত হইবে 9 ধর্দ'ও জ্ঞানের উপদেশ দ্বারা! সমাজভুক্ত অজ্ঞ 
ও দুর্ধ“ব্যকতিপ্দিগেক্স অক্ঞানীদ্ধকার বিদুরিত' হইতে ১ সদ ঈশ্বর সম্ধীয় 
কীর্তন ৬ শীত বাদ্য শ্রথণে ভ্রাস্তের -জ্রাস্তি দুত্ব'হইবে। তৎপরিবর্তে'কি না 
ধমিদ্দিরে পাগের প্রশয়].কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ 1] *খিক্কধাঙ্গালির বিক্যা- 
শিক্ষার ইবি খাঞ্কালির শত্যতার 1 ধিক. বাঙ্গালির: ধাচিক্চা রা! জগ প্রথার 
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আর .যেন উ্।গবিভ্রআর্মমাজকে-রুলক্বিজ.ংল| করে. এরূপ কদা- 
চারে পরিবর্তিত পৌত্তলিক-প্রথাকে জগৎ নিন্দা করিরে না ত কি করিবে? 
দেবতা ব্যবদারীর দেবতা” “কসাই-কালী' আর 'আজ কালকার বাবুদিগের 
পৌত্তলিক পুজার প্রথা” এ তিনই সমান! অতএব যাহাতে এ তিনেরই 
সমূলোচ্ছেদ হইয়!' সকলে শ্তান, ভক্তি ওবিশ্বাসের সহিত প্রকৃত সাঁকীর- 
পূজা-প্রণালী অবলগ্বন করে, তাহার সহপায় করা সমাঁজের নিতান্ত কর্তব্য। 
_ চির প্রতিিত দেব দেবীর পুজা বা অন্ান্ পর্বাদি উপলক্ষে সুষ্তিপূ্া ও 
ব্রত নিয়ম পালন ইত্যাদি রীতিমত ও শস্্রসম্মত' করিতে হইলে যথার্থ 
শিক্ষিত ও শাল্তদর্শী পণ্ডিত পুরোহিতের প্রয়োজন? নচেৎ আজকালের মৃত 
 ষে সে মূর্খ ব্রাহ্মণত্ববিহীন ব্রাহ্মণ আসিয়া পুরোহিতের আসন গ্রহণ করিলে 
কিছুই হয় না। তাহাদের মন ও নজর কেবল নৈবেদ্যের সন্দেশ ও-রস্তার 
উপর, এবং স্থবিধা পাইলে যজমানের যুবতী বৌ ঝির উপর || পুজার 
কার্য তাহাদের পক্ষে অতি সহজ । তাহারা চক্ষুমুত্রিত করিয়া 9-1-৯- 019, 
০-৪-০৪ ইত্যাদি যাহার যাহা খুঁসি-কেহ কেহ বা কলিকাতার বটতলার 
পুজার পুথি মুখস্থ করিয়া-_মনে মনে, চুপি চুপি, সাপের মন্ত্র পড়ার ন্যায় 
বারকতক ঠোঁট নাড়িয়া গৃহস্থকে ঠকাইয়া! ফাকি দিয়া চাল কলা গুলা গাম- 
'ছায় বাঁধিয়া প্রস্থান করে। এরূপ পুরোহিতের পূজায় ফল প্রাপ্তি কিরূপে 
বন্তবে ? ইহাতে ধর্ম কর্ম মাজ ও সমাজভুক্তলোক-এ সমস্ত ক্রমে, ক্রমে 
উৎসন্ন যাইতেছে এবং আরও যাইবে। গয়া, কাশী, বৃন্দাবন প্রস্তুতি তী! রিল 
এইরূপ কুর্দশাশ্রস্ত! এ সকল স্থানও কেবল ভণ্ড, পাষণ্ড, ছুষ্ট, ছুরাচার, £ 
পাপীদিগের কর্তৃকই পরিচালিত হইতেছে, রা 
কেরঙা যাত্রী ঠকাইয়] পয়সা লইবার-কেষ্টা |! তৌর্ঘাদির বিশেষ. বিবরণ, এপীর- 
পরিচ্ছদে রর্ণিত হইয়াছে ।) অত্ঞব.শান্্রস্মত, পুজাদিকরিতে গেরে, তাহা 
তব গুরু প্র মিরা কর্তব্য, । এবং গা? পাঠ হোয়,যাগ, 















পাস [বব হয দলে আপনি করিংরারেক।. কিরাম 
ঈযরের, দার) তাহা গরিতা়ক) ডা: ঈাএণেব্রি। রাম) বেলা ই 
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দেখ! যায় ন।৭ গাদাদিগের লদাজের কারযাকিখেষ এই গোলবতাষে ছাঞ্চি বা বর্বিলে- 
ধের আয়ত্তাধীন খাঁকাতেই ঘর্মান সময়ে সমার সন্বগ্ধে নেক গ্োোজযোগ থেখিতে পাওয়া 
যাক এবং এই সকল কারণেই মদাজকিজোহীদিখের সংখা দিন দিন, বুদ্ধি পাইতেছে। যে 
সয়ে শান্ত ও মন্ত্রের কৃষ্টি হজয়াছিল, উহা! গ্লোপনগডাকে ও মনে মনে উচ্চারণ করা তৎকালের 
উপযুক্ত হইতে পারে; কিন্তু যখন (দেশ, কাল, পাজ বিবেচদায সমাজের সংস্করণ-গ্রথার কথা 
বল। হইতেছে? তখন এক্ষণকার সময়োপযোগী কার্য করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য |] 
(২)-_পুজা, পাঠ অন্তে গৃহস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা দাস দার্সী এবং অপ- 
রাপর, আয়ন্ত্রিত লৌকসমৃহকে একত্র আহ্বানপূর্বক ধর্ম ও নীতিবিষয়ক 
উপদেশ দীন £ দেব দেবী পুজার উদ্দেশ্য, দেব দেবীর গঠনের ও নামের 
অর্থ এবং মহিম। ইত্যাদি তাহাদিগকে সম্ভবমত বুঝাইয়া দেওয়া । এবং 
তত্তারৎ বিষয়ে এরূপভারে বক্তুতা করা যাহাতে অজ্ঞ ও বিজ্ঞ উভয়েরই 
অস্তরে ধর্ম এবং জ্ঞানের ভাব রীতিমত সঞ্চারিত হইতে পারে । 


| শিক্ষা । ্‌ 

শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রণালীর সম্পূর্ণ সংস্করণ বিশেষ আবগ্তক। 'আজকাল 
শিক্ষার ও শিক্ষাপ্রণালীর যে প্রথ| ব! নিয়ম প্রচলিত আছে, ইহা! কখনই 
আমাদের দেশের ও জাতীয়-উন্নতির উপযোগী নহে, এবং ইহাতে প্রন্কত 
প্রস্তাবে শিক্ষা, কিছুই হয় না। অতএব এই শিক্ষাপদ্ধতির সংস্করণ করিতে 
গেলে শিক্ষালয়, শিক্ষক, শিক্ষার্থ, শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষিতব্য বিষয় এ. সম-. 
স্তেরই সংস্করণ আবগ্তক হইবে, নতুবা! প্রন্কত ফল পাইবার কোন আঁশ 
দেঁধা যায় না। তাহা। করিতে হইলে প্রথমে মুল-সমাজ সঙ্গিধানে একটা 
বিশ্ববিদ্যাবায সংস্থাপন কর| এবং পৃথিবীতে বাহ! কিছু শিক্ষার বিষয় আছে 
৮ আমাদিগের দেশের ও সমাজের উপযোগী যাহ! কিছু শিক্ষার আবশ্যক, 
ততসমস্তই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ততূতি রাখ] | 

শিক্ষা্গর ।-_চতুদদিক উচ্চ প্রাচীরে পরিবেহিত এক অতি শিস্তী্প. ক্ষেত্র 
মধ্যে উপ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রুতিঠিত করিয়া তন্মধ্যে ভিন্ন ছিন্ন বিদ্য 
শিক্ষার জন্য ভিন ভি পিক্ষালয়-্স্তত কলস! ॥ ইহার, 'একভাগে একটা 
সুপ্রন্ত '্বাঠা্িদঃ ঘংস্থাপদ $. খই পাঁঠাশরষ্মে সর্ল-ওজনীর 'বি্যাধিগণ 
সমাজের 'ব্যক্ে প্মবস্থিতি পূর্বক বিদ্যাধ্যয়ন: করিতে পীবযিবে). :প্রস্ত- 
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বিত সমাজ কর্তৃক এই পাঁঠাশ্রমের আবশ্তুবীয় ব্যয় অর্থাৎ, বিদ্যার্থী- 
দিগের ভরণ পোষণ, শিক্ষক ও. শিক্ষার ব্যয়, চিকিৎসা ও ওষধ প্রভৃতি 
সমন্তই নির্বাহ হওয়া । পাঠাধিগপের কোন ব্য়ই লাঙ্গিবে না। তাহারা 
নবম বৎসর বয়সে এই পাঠীশ্রমে প্রবৈশ করিয়া পঞ্চবিংশতি বৎসর অর্থাৎ 
পাঠীশ্রমের পূর্ণকাল পর্যযত্ত তথায় বিদ্যাধ্যয়ন কার্ধ্য সমাপ্ত করিবে ।'বাঁলক- 
দিগকে নৈসগিক সৃষ্টি সমুদায়ের আদর্শ একস্ানে দেখাইবার ও তাহ! 
হইতে প্রত্যক্ষ-শিক্ষা (67506108] 9009607) দিবার জন্ঠ ইহার অপর 
এক বৃহৎ অংশে একটী “আদর্শ উদ্যান? প্রস্ত। তাহাতে বৃক্ষ, লতা, 
বন, উপবন, পর্বত, কন্দর, খাল, বিল, হৃদ, নদী ইত্যাদি প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য্যের সকল প্রকার আদর্শই সম্ভবপর বিদ্যমান থাকা । পাঠাশ্রমের 
শিক্ষার সময় পরাতে ও অপরাহে নিপ্ধারিত হওয়া । 

শিক্ষক ।- শিক্ষক শিক্ষার্থর গুরু । শিক্ষকের জীবম শিক্ষার্থীর বদর 
শিক্ষক যেরূপ শিক্ষাদান করিবেন, ছাত্র তাহাই শিক্ষা করিবে। শিক্ষকের 
জীবন, গুধগ্রাম ও শিক্ষাদান প্রণালীর উপরই ছাত্রের উক্কতি 'বিদ্যা ও 
মানসিক উৎকর্ষ অপকর্ষ এবং তাহা হইতেই ক্রমে সমাজের উন্নতি অব- 
নতি সমস্ত নির্ভর করিয়া ধাকে। অতএব ধর্মনি্, সদাচারী, কর্তব্য- 
পরারণ, কার্ধাদক্ষ, সদ্গুণসম্পর স্ুশিক্ষক প্রস্তত করিবার জন্য এ বিশ্ব- 
বিদ্যালয় সংস্থষ্ট একটী “শিক্ষক-শিক্ষা-শ্রেঈ' সংস্থাপন আবপ্তক। এই 
শ্রেণীতে উত্তীর্ণ না হইলে কেহ কোনরূপ শিক্ষকতা কার্ধ্য করিতে পারি- 
বেন না। 7 

“শিক্ষার্থ সংসারে লিপ: ও ভোগবিলাসে রত থাকিলে শিক্ষার্থী 
শিক্ষালাত হয না। লোকে ঘত্তই বাহ্যাম্বর-প্রিয় হয়, ততই তাঁহার 
আত্যন্তরিক শক্তি হস হইয়া থাকে। আত্যস্তরিক শক্তিকে বলবতী-রাখিয়া 
বাহশক্তি সফলকে তাহার পৌষকতা কার্যে নিষুক্ত রাখাই আর্ধা-সৃত্যতার 
মৃলমন্ত্রা কিন্তু এক্ষণে সকলই তাহার বিপরীত দেখা যায়। শিক্ষাবস্থায় 
বলিকদিগের বসন তৃষণেক্ পারিপাট্য, গাড়ী, পাক ইত্যাদি সৌধীন ছাল 
চলন) এবং রৌষমৈর ভীষণ আক্মমপ, শিক্ষার পক্ষে প্রধান অন্বরায়। 
অতএব সংসার হইতে নির্গত ও সংসারের অতি ভয়ানক প্রলোডনীয় 
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বিবিধ ভোগবিলাস, বাস্থাড়ম্বর এবং অন্যান্য নানা প্রকার বিক্ব বিপত্তি 
হইতে অবস্থত রাখিয়া বালকদিগের শিক্ষাদান: ব্যবস্থা করাই সম্পূর্ণ 
কর্তব্য।: এবং তাহা করিতে গেলে শিবলিখিত * মতে বালকদিগের শিক্ষা- 
কাল বিভাগ ও নিয়ম প্রবর্তন করা উচিত। | 

প্রথমতঃ | পঞ্চমবতসর বয়ঃক্রম কালে বালক্দিগকে নিহন শুভলগ্নে 
যথীনিক্মে হীতেখড়ি” দরিয়া নবম বৎসর পর্য্যস্ত পিভা। মতিন হা নিহানে 
গুরুষহাঁশয়ের পাঠশালায় বিদ্যার প্রথম শিক্ষ। দেওয়া । 

দ্বিতীয়তঃ । নবম বৎসর বয়:ক্রম পুর্ণ হইবার অনতিবিলম্বে তাহাদিগের 
চড়াকরণ কার্ধ্য সমাধা করিয়া তাহাদিগকে 'পাঠীশ্রমে, প্রেরণ করা? যখায় 
আচার্ধ্ের কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়। তাহার পাঠাশ্রমের পূর্ণকাল (অর্থাৎ, পঞ্চ" 
বিংশতি বৎসর বর়ঃক্রম) অতিবাহন ও বিদ্যাভ্যাস করিবে । এই “পাঠা 
শ্রমের, নিয়ম, আচরণ ও কার্য. সকলই বর্তমান শিক্ষাবস্থার প্রচলিত নিয়ম, 
আচরণাদি হইতে বিভিন্ন হইয়া আমাদিগের পূর্বপ্রচলিত ব্রহ্গচর্ধ্যাশ্রমের 
সম্পূর্ণ অনুরূপ হইবে। বিদ্যার্থিগণ এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পবিত্র 
র্চর্ধা-ব্রত অবলঙ্বনপূর্বক ব্রদ্মচারীবেশে আচার্য্য ও শিক্ষকের সহ- 
বাসে থাকিয়া বিদ্যা, ধর্ম ও নীতি বিষয়ক সমস্ত প্রকার শিক্ষা লাভ 
কন্মিবে। আচার্ধ্য ও শিক্ষকগণও সদা সাঁধুভাবে এই আশ্রমে বাস করিয়া 
শিক্ষা প্রদান করিবেন। দেব-মন্দির, উপাসনাঁ-মন্দির,, বজজূতা বা কখকতা 
ইতি থে কিছ াুসেবনে বা আদরশ-উদ্যানে আদার | 
ভিন, বালকের! যাইতে পারিবে না। গুরুও বালকদিগের সমভিব্যাহারে 
থাকিয়া উহাদিগকে যখন যাহা দেখাইবেন বা গুনীইবেন, ভৎসসুদায়ের 
অর্থ, উদ্ধত ও. কারণ বুঝাইয়া দিবেন এবং ততপ্রানঙিক অস্ঠান্ত সউপ- 
দেশও দিবেন । 

কোর নিন্মপিত পাঠ সমাধা করিয়া প্রথম পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলে, ধার 

টাতে আছে | ঈ ঈিত'করা ঠ এক 
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শিক্ষাবস্থার মধ্যভাগে অর্থাৎ সপ্তদশ, অষ্টাদশ বা উনবিংশ বৎমর- 
বয়ঃক্রম কালে বালকগণের একবার কিয়দ্দিবসের জন্ত পিতা মাতার সন্গি- 
ধানে যাইয়া বিবাহ কার্যয সমাধ। কর! এবং পুনরায় 'পাঠাশমে? প্রত্যাবৃত 
হওয়া । পরে পাঠীশ্রমের নির্ধারিত পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কাল পূর্ণ 
হওয়া পর্য্যস্ত তথায় অবস্থিতি পূর্ববক উদ্দেশ্ঠ মত বিদ্যাশিক্ষ। কার্ধ্য সম্পন্ন 
করিয়া আচার্য্ের “সন্মতি-পত্র” ও বিশ্ববিদ্যালয়ের “প্রশংসাপত্র” লইয়া 
সংসার বা গৃহস্থাশ্রমে আসিয়া, শ্বশুরালয় হইতে সহধর্মিণীকে আনয়ন 
পূর্বক সন্ত্রীক দীক্ষিত হওয়া ও সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করা। এই 
স্থানে বা এই সময়ে দ্বিতীয়বিবাহ এবং দ্বিরাগমন ইত্যাদির কার্ধ্যও সমাধ। 
হওয়া। 
শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষিতব্য বিষয় ।-_ 
মাতৃভাষা ।__পুর্বেই বল! হইয়াছে যে সংস্কৃত, ভারতবাসী আধ্যজাতির 
মাতৃভাষা ; ভাষার আদি এবং শ্রে্ঠ। উহার বিশেষ অনুশীলন ও ষহুল 
প্রচার জন্য অদ্যাবধি যে সকল টোল ব! চতুষ্পাঠী বিদ্যমান আছে, তত্সমূ- 
দায়ের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ যত্ব ও সাহায্য; এবং প্রত্যেক 
সমাজ সন্নিধীনে আরও এক একটী টোল বা! 'চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করা। 
সাধারণ শিক্ষা ।__অপরাঁপর. ভাষা এবং সাহিত্য ইতিহাসাদি শিক্ষার 
জন্য আজ কাল আমাদিগের দেশে স্থানে স্থামে যে সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
'আছে, তত্তাৰতের পুষ্টিবর্ধন স্বারী শিক্ষী ধিভাঁগের ভার সম্পূর্ণরূপে দেশীয় 
লোকেরই হস্তে স্তন্ত থাকা ; উহা! এক্ষণে নিতান্ত বিদেশীয়দিগের হুস্তেই 
আবদ্ধ আছে। 
ধর্ম ও নীতি ।__বিদ্যালয় সমূহে যাহাতে আমাদিগের জাতীয় ধর্মম- 
শান্তাদির ও সমাজনীতির রীতিমত আলোচনা এবং ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে 
বক্তৃতা, উপদেশ ইত্যাদি হয় তাহার বন্দোবস্ত । কেন না, এক্ষণকার শিক্ষা- 
প্রণালী স্বতন্ত্র ; তাহা নিতান্ত বিজাতীয় ও বিদেশীয় ; এবং যে ভাবে. তাহ! 
এক্ষণে চলিতেছে, তাহাতে নাস্তিক ও সমাজবিদ্বেবীদিগেরই সংখ্যা দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহাতে বাল্যকাল হইতে ঈশ্বরের প্রতি ভয়, তক্তি, প্রীতি 
ও বিশ্বাস জন্মে এবং সমাজকে মান্ত করিবার ও সমীজের মঙ্গল সাধনের ইচ্ছ। 
নথ ০ 


[ ১৫৪ ] 


সকলের হৃদয়ে জাগরূক হয়, তাহাই সর্বাগ্রে কর্তব্য। ধর্মের উন্নতি না 
হইলে সমাজ ব! দেশের প্রক্কত উন্নতি কখনই হইবার নহে। 

বিজ্ঞান ।-_বিজ্ঞানের বিশেষ চর্চার জন্ত একটা স্বতন্ত্র “বিজ্ঞান-বিদ্যা- 
লয়” স্থাপনা নিতাস্ত আবশ্তক। বিজ্ঞান আলোচনাই সকল শুভকর্ম্ের 
মূলম্বরপ। এই পরিদৃহ্ঠমান জগতে যে সমস্ত ব্যক্তি বা জাতি উন্নতি, 
শ্বাধীনতা ও সভ্যতার গৌরবময় সোপাঁনে আরোহণ করিয়াছেন, বিজ্ঞানই 
তাহাদের প্রধান সহায় ও নেত1। 

জ্যোতিষ ।__জ্যোতিষশাস্ত্র এই ভারতবর্ষে যেরূপ জন্পূর্ণতা ও স্সতি 
প্রাপ্ত হইয়াছিল, ভূমগডলে আর কোথাও তন্মপ হয় নাই, এবং হইবে কি না 
সন্দেহ। কিন্ত ষেই ভারতেই এক্ষণে জ্যোতিষ লুপ্ত প্রায়! অতএব তাহার 
পুনরুদ্ধার ও অনুশীলন যে নিতাস্ত কর্তব্য তাহা বল! বাহুল্য মাত্র । 

মানমন্দির ।__জ্যোতিষের কার্ধ্য স্থনির্বাহ জন্য বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ের 

স্থষ্ট একটী “সানমন্দির নির্দ্মাণও বিশেষ আবশ্তক বলিয়া প্রতীরমান 

হুইবে। | 

শিল্প ।-শিল্পবিদ্যা শিক্ষার জন্য একটী “শির-বিদ্যালয়” এবং তৎসংস্ষ্ট 
একটী 'যাহুঘর+ ও একটী “চিত্রশীলিকা” (1108900 8200 47৮-091161) 
সংস্থ(পনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে ভারতীয় পূর্বঘটনাঁবলী মৃত্তিক, প্রস্তর ও কান্ঠ 
বা! ধাতুনির্ষিত প্রতিমুস্তির এবং চিত্রপটের দ্বার! সাধারণের পরিদর্শন কারণ 

রক্ষণ ; এবং তৎসহ রি ও পৃথিবীস্থ অন্যান্য দেশজাত আশ্চর্য্য 

'আশ্চরধ্য জ্রব্যাদির সংগ্রহ 

ব্যায়াম গর প্রত্যেক বিদ্যালয়ে নির্দোব ক্রীড়াসহ র্যায়াম 
শিক্ষার ও চর্চার সুন্দর বন্দোরস্ত থাক। ॥ 

সঙ্গীত ।__সঙ্গী্ত বিদ্যা সর্বত্র সকলেরই আদরণীয়। এক সময়ে ভারত 
সঙ্গীত-বিদ্যার পরাকাষ্ঠী প্রদর্শন করিয়াছিন। এক্ষণে তাহা ছুরদশা গ্রস্ত । 
অতএব উহাঁর রীতিমত শিক্ষা, আলোচন। ও উন্নতির নিমিত্ত শ্বতন্ত্র বিদ্যা- 
লর়্‌ সংস্থাপন এবং বিশুদ্ধ ভাবে তাহার কাঁ্যাদি নির্ব্বাহ। 
শি ্যোকিয ইত্যাদি কতকগুলি বিদ্যা সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের আয়ম্তাধীন 
খাঁকীতে 'এনং তত্তৎসপ্পরদার ব ব্যক্তিগণ স্বীয় গর্ব ও সুঢ়তা বশতঃ সেই সসন্ত বিদ্যা 
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অপরকে বথা নীতি শিক্ষা ন| দেওয়ায় উহ! এক্ষণে বিলুপ্ত প্রান । এই কারণটীই এদেশে 
এ নকল বিদ্যাশিক্ষার একটী প্রধান অন্তরায়। 

শিক্ষাদান-প্রথা সম্বন্ধে যাহ! কিছু উপরে দেখান হইল, যথা 
টোল, চতুষ্পা'ঠী, স্কুল, পাঠশাল। ইত্যাদি এ সমস্তের মধ্যে পাঠা" 
শ্রমের শিক্ষাদান-প্রথাই সর্বোত্কুষ্ট ও পবিভ্র । পাঠাশ্রমে ব্রঙ্গ- 
চারিবেশে থাকিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিলে বালকের প্ররুত মনুষ্য- 
পদে বাচ্য হইয়া সাংসারিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক, এঁহিক, 
পারত্রিক সর্বপ্রকারেই সুখী হইতে পারিবে । অপর কোন প্রথা বা 
প্রণালীমতে সেরূপ শুভ ফলের আশ! করা যাইতে পারে না। এ 
কারণ বক্তব্য যে, ভবিষ্যতে আমাদের সমাজ মধ্যে শিক্ষাদান 
জন্য যেন এ একমাত্র পাঠীশ্রম-প্রথাই” বলবতী হয় । উহাতে 
ফল অতি শুভ ও অসীম | এবং উহাই আমাদের প্রস্তাবিত মমাজ 
সংস্করণের প্রধান ভিত্তি | 


বিবাহ-প্রথা | 


বাল্যবিবাহ ।_-“ভারতবাসী আধ্যদিগের দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতা, 
শীর্ষক প্রস্তাবে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে যাহা কিছু বল! হইয়াছে, তাহাতে বাল্য- 
সহবাসই সকল অনিষ্টের মূল বলিয়া প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। অতএব যে 
পর্য্স্ত বাল্যবিবাহ প্রথা আমাদিগের সমাজ হইতে একেবারে উঠিয়। না 
যাইতেছে, সে পর্য্স্ত নিয়লিখিত মতে বিবাহকার্ধ্য নির্বাহ করিলে, বৌধ 
হয়, কাহারও কোনদিকে কোনরূপ বিশ্ব, বাধা বা বালক বালিকাদিগের 
বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে কোন প্রকার অস্থবিধা হইবার সম্তাবন। থাকে না; বরং 
তাহাতে মঙ্গলেরই সম্পূর্ণ আশা কর! যাইতে পারে। ্‌ 

বালকদিগের শিক্ষা ও বিবাহকাল বিষয়ে পুর্ব্বে যেরূপ সংস্কারের 
প্রস্তাবনা! কর হইল্নাছে, তন্মরপ বালিকারাও, বেশ ভূষার পারিপাট্য 
হইতে বিরত হুইয়। পিতৃগৃহে থাকিয়া! কুমারী অবস্থা হইতে গৃহস্থাজছে গাষেশ- 
কাল পর্যন্ত, পিতা, মাত! ও স্ত্র-শিক্ষর্বিত্রীদিগের নিকট সংসায, ধর্থ, হত, 
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পরিবারবর্গের প্রতি যথাযোগ্য আচরণ, সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদি সাংসা- 
রিক সমস্ত কর্তব্য বিষয়ে শিক্ষালাভ ও তৎসহ বিদ্যাভ্যাস করিবে; পরে 
স্বামীর পাঠ্যাবস্থা সমাপ্ত হইলে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশকালে উভয়ে দীক্ষিত ও 
যথাসাধ্য বসন্ন ভূষণে ভূষিত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে 
থাকিবে। এরপ প্রথায অসীম শুভফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা সন্দেহ নাই। 
বালক ও বালিকা উভয়েই রীতিমত বিদ্যা, রীতি, নীতি, সংসার, কর্তব্য 
ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা) ও ধর্্বিষয়ে উপদেশলাভ করিয়া__সংসারের 
উপযোগী হইয়া_সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিলে আমাদের সমাজের প্রত 
সংস্কার নিশ্চয়ই হইবে । নিতান্ত জ্ঞানশূন্য অপরিণত বস্বস্ক বালক বালিকা- 
দিগকে পরিণয় দ্বারা জন্মের মত সংসার-কারাগারে বদ্ধ করিয়া, অর্থাৎ 
অযোগ্য বয়সে সংসারীশ্রমে প্রবেশ করাইয়। উন্নতির পথ অবরোধ করিলে 
সমাজের অধঃপতন ভিন্ন উন্নতি কখনই সম্ভবে না। উহাতে কেবল অপকক 
বয়সে কতকগুলা রুপ্ন এবং অর্ম্মকণ্য সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়। সমাজকে আরও. 
হুর্বল করিতেছে । এই সমাঁজ-সংস্করণ প্রস্তাবে বিরাহের যে প্রথা অবল- 
স্বনের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে সপুদশ, অষ্টাদশ অথবা উনবিংশতি 
বর্ষ বয়স্ক বালকের সহিত অষ্টম, নবম, বা দশম বর্ষীয়া বালিকার পরিণয় 
হইলেও কার্য্যতঃ পঁচিশ বৎসরের পুরুষ ও যোল বৎসরের যুবতীর সম্মিলন 
হইতেছে। উহাতে বাল্যবিবাহ জনিত দৌষ সংস্পর্শ করিতেছে না অথচ 
পরিপক্ক বীজে সবল, সুস্থকাঁয়, স্বুদ্ধি সম্তানোৎ্পাদন হইয়া সমাজ ও 
সংসাদ্ধ উভয়ই স্থুখময় হইতে পারিবে । সম্ভতানোৎ্পাদন সম্বন্ধে প্রাচীন 
সুরত গ্রন্থে লিখিত আছে ।__- 
. ““উনযোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্‌। 

যদ্যাধত্তে পুমান্‌ গর্ভং কুক্ষিস্থঃস বিপদ্যতে ॥ 

জাতো বা নচিরং জীবেৎ জীবেদ্ব! ছুর্বলেজ্দ্রিয়ঃ। 

তন্মাদত্যস্তবালায়াং গর্ভাধানং ন.কারয়েৎ ॥,” 


-স্কর্ুক্ণপচিশ বৎসরের ন্যুন বয়স্ক পুরুষের ওরসে ফোল বৎসরের ন্যুন 
জী রুগর্ভসধ্ার হইলে, জরাযুস্থ সম্ভান গর্ভেই মরিয়া! যাইবে, তাহা 
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না হইলে, জন্মগ্রহণ করিয়া! অধিক দিন বাঁচিবে না। তাহীঁও যদি না হয় 
তবে সে ছুর্বলেক্ড্রিয় হইয়। বাচিয়। থাকিবে। 


বিবাহের বর্তমান প্রথা ।-আজকাল বিবাহকাঁলে দান পণ ইত্যাদি 
গ্রহণের যে প্রথ! প্রচলিত হইয়াছে তাহা অতি জঘন্, হেয় ও ত্বণিত। এখন 
আর কুলীনের কুল নাই--মৌলিকের মৌলিকত্ব নাই--কুরূপের রূপ বিচার 
নাই-_সুন্দরের সৌন্দধ্য নাই। “পাশকরা” ছেলেই এখন রূপ, গুণ, কুল, 
মান, ধন! উহাদিগেরই দর বাজারে ভয়ানক গরম !! ফলতঃ এরপ প্রথায় 
বে বিষময় ফল ফলিতেছে, কন্ঠাভারগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যে উৎসন্ন যাইতেতছন ও 
বিরলে বসিয়া অশ্রঙল ফেলিতেছেন, তাহার বিশেষ বর্ণনা করিয়। অনর্থক 
পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে চতুর্দিকেই সেই 
আন্দোলনের রোল উখাপিত হইয়াছে | পরন্ত এরূপ প্রথাকে পদদলিত 
করিয়া একেবারে সমাঁজ-বিতাঁড়িত করাই সমাজের কর্তব্য | 


 বিবাহকালে স্ত্রীআচার।-_বিবাহ রাত্রিতে “বাসর-ঘর” ও দ্বিতীয়- 
বিবাহ উপলক্ষে অশ্লীল পাঁচালি ইত্যাদি এক্ষণে পারিবারিক অপবিভ্রতার 
এক ভয়ানক আদর্শস্থল হইয়! দাড়াইয়াছে। কুলকামিনীগণ এ সকল স্থলে 
স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ আচরণ করিয়া, থাকেন। তাহাতে তাহাদের পবিত্র 
অন্তঃকরণে অপবিত্র ভাবের উদয় হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । একারণ এ 
প্রথার উচ্ছেদ নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 
বিধবাবিবাহ ।-বিধবা-বিবাহ-প্রথা প্রচলন সম্বন্ধে এদেশে অনেক 
আন্দোলন হইয়াছে ও হইতেছে । এস্বলে তাহার কোনরূপ উল্লেখ অনাব- 
শ্যক। তবে এই প্রস্তাবের লিখিত মত বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইলে, বলা 
যাইতে পারে যে, বিবাহকাল হইতে স্বামী সহ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশকাল মধ্যে 
যদি কোন বালিকা বিধবা হয়, তাহা হইলে সেরূপ বিধবা কন্ঠার বিবাহ 
হওয়৷ নিতান্ত কর্তব্য । 
বিধবার প্রতি আচরণ ।-আজকাঁল আমাদের সমাজে বিধবার প্রতি 
অতি কদর্ধ্য নিন্দনীয় ব্যবহার প্রচলিত দেখা যায়। আমর! প্রীয়ই তাহা 
দিগকে দাসী বা পরিচারিকার ন্যায় বিবেচনা করিয়া প্রতিপালন ধরিয়। 
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থাকি। কিন্তু ইহা একটা মহৎ পাপ! ভয়ানক অত্যাচার || এ প্রথারও 
অপনেদন নিতান্ত কর্তব্য । 

শাস্ত্র অঙনগ্‌সারে বিধবাগণ প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী। সদ। তপ, জপ, পূজা, 
আহ্চিক ও দেবসেবায় রত থাকাই তাহাদের ধর্দ। সধবা অপেক্ষা 
বিধবা স্ত্রীলোক শুচি, পবিত্র ও পূজ্য। সংসারের সমস্ত মঙ্গল কার্ধ্য তাহা- 
দিগের কর্তৃকই নির্বাহ হওয়া প্রশস্ত এবং সকলের তাহাদিগকে দেবীবৎ 
আচরণ করাই বিধেয়। এইরূপ ভাবে ও এইরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে 
রাখিতে পারিলে, বোধ হয়, সংসার আশ্রম অতি তুচ্ছ তাহাদিগের মনে 
এই প্রতীতি জন্মে; এবং পুনরায় বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করি- 
বার প্রবৃত্তিও তাহাদিগের রুচি-বহিভূ্ত হম্ম। 


স্্রীশিক্ষা | 


সত্রীশিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক সন্দেহ নাই। কিন্ত আজ কাল স্ত্রী-শিক্ষার 
যেরূপ ধরণ প্রবর্তিত হইয়াছে, সেরপ স্ত্রী-শিক্ষা বাঞ্চনীয় নহে। তাহাতে 
অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নাই। প্রবাসী স্বামীকে প্রণয়-পুরিত পত্র লেখা, অনবরত 
নাটক, উপন্যাস পাঠে আসক্তি, বেশ বিন্যাসে সতত নিযুক্ত থাকা, সংসারে 
দৃষ্টি নিক্ষেপের অনবকাশ, অপত্য প্রতিগালনে অমনোযোগ, এবং গৃহকার্ধ্য 
ও পরিশ্রমের মধ্যে কার্পেট বোন! ইত্যাদি এক্ষণকার স্ত্রী-শিক্ষার চরম 
উন্নতি । কিস্ত আমর! এরূপ স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষ সমর্থন করিতে পারি নাঁ। 
স্ত্রী গৃহ-লক্ষমী, গৃহিণী ; গৃহকার্ষেয রত থাকাই ভ্ত্রীলোকের পরম ধরব ও কর্তব্য 
কর্ম। অতএব যাহাতে স্ত্রীগণ সেই ধর্মে দীক্ষিত! ও সেই কর্তব্য পালনে 
অনুরক্ত1 হয়েন, এরূপ স্ত্রী-শিক্ষা দেওয়াই সমাজের কর্তব্য কর্। পুর্বে 
ঠাকুরমার রূপকথা শ্রবণ) “যমপুকুর” “অমাবস্তা” ইত্যাদির ব্রত, এবং 
পুতুলের সংসার সাজাইক্সা পুতুলের অন্নপ্রাশন, বিবাহ, যজ্ঞ-রন্ধন, নিমন্ত্রণ, 
ভোজন, সন্তানপালন ইত্যাদির খেলা যাহা কিছু প্রচলিত ছিল, তাহার 
উদ্দেশ্য কি? রূপকথাচ্ছলে উপদেশ দান, ব্রত চ্ছলে ধর্মে মতি আনয়ন 
ও পুণ্তলিকার (আদর্শ) সংসার সাজাইয়। সংসার-শিক্ষা দেওয়াই তাহার 
প্রধান ও প্রকৃত উদ্দেশ্য । এবং তাহা হইতেই বালিকার! সংসার-শিক্ষার 
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শিক্ষিতা হইত । কিন্তু এক্ষণকার সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সে সকল খেলা 
অসভ্যতায় পরিগণিত হইয় কার্পেট বুনন, হারমোনিয়ম্‌ বাদন ইত্যাদি 
তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে । অধিক কি, সন্তান প্রতিপালন এখন 
এতই অবত্বের সামগ্রী হইয়াছে যে, শিশুদিগের গাত্রে হলুদতেল” “রশুন- 
তেল, ইত্যাদি লাগান এক প্রকার দঘ্বণাকর হইয়! পড়িয়াছে, এবং তাহা- 
দিগের চক্ষৃতে কজ্জবল পর্য্যস্ত দিবার প্রথাঁও উঠিয়া যাইতেছে ; কিন্তু ইহা- 
রই ফলে যে এখনকাত্ম পঞ্চমবর্ষীয় বালক পর্য্যস্ত দৃষ্টি-শক্তি-বিহীন হইয়া 
চসমাধারী হইতেছেন তাহা কাহারও খবর নাই! নব-প্রসবিনী সুন্দরীগণ 
এখন আর “আলুই” প্রস্তত করিতে জানেন না: সন্তানের অস্থধ হইলে 
'আলুই” খাওয়ান রীতির পরিবর্তে এক্ষণে প্রতি কথায় ডাক্তারের ওষধ 
খাওয়ান হইয়া থাকে। কাজেই সেই তেজস্কর বিলাতি ওষধে ভারতীয় 
নব-জাত-সন্তানের পাকস্থলী আরও বিকৃত করিয়া তুলে ও তাহাদিগকে 
জন্মের মত নানা রোগের আধার করিয়! চিররোগী করে। অতএব এন্সপ 
প্রথার স্ত্ী-শিক্ষা আমাদের সমাজের সম্পূর্ণ অনুপযোগী । ইহার সংস্কার 
নিতান্ত প্রয়োজন । যে শিক্ষায় স্ত্রীলোকের ধর্মভাঁবের উন্নতি, পতিভক্তি, 
গুরুভক্কি, কর্তব্যপালনে আসক্তি, গৃহ-কলহে বিরক্তি, সাংসারিক কার্ধ্যে 
অন্ুরক্কি ইত্যাদি জন্মে ; এক কথায়, যাহাতে আর্ধ্য-নারী-চরিত্র স্ুন্দর-সং 
গঠিত হয়, এরপ শিক্ষাই, প্ররুত স্ত্রী-শিক্ষা। এবং সেইবপ স্ত্রী-শিক্ষা প্রদা- 
নের জন্যই “বিবাহ প্রথ।” শীর্ষক প্রস্তাবের অন্তর্গত “বাল্যবিবাহ” প্রবন্ধে 
সত্রীশিক্ষার সংস্করণ বিষয় আলোচন। কর! হইয়াছে । 

বালিকা-বিদ্যালয়।--প্রাগুস্তমতে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্ত 
প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে এক একটা বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপন । এবং 
উহা! সম্পূর্ণ স্ত্রী-শিক্ষকিত্রী কর্তৃকই চাঁলিত হওয়া । এ বিদ্যালয়েও শিক্ষার 
সমস্ব প্রাতে ও অপরাহ্ধে প্রচলন হওয়া । 


স্তীস্বাধীনত। | 
আজকাল সমাজ-সংস্করণ-আন্দোলন স্থলে প্রায়ই সত্ী-স্বা্ধীনতার উল্লেখ 
গুনিতে পাওয়া যায়। অনেকেই বলিয়া! থাকেন, বর্তমান সমাজের সংস্কার 
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করিতে গেলে, সত্রী-স্বাধীনতা -প্রথা প্রচলন নিতান্ত আবশ[ক। কিন্ত যদ্দিচ 
এক্ষণে আর্যসমাঁজ মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা৷ প্রচলনের প্রয়োজন হয় নাই, তথাপি 
সমাজ-সংস্করণ বিষয়ক প্রস্তাব মধ্যে (প্রথা-সংস্করণ উদ্দেশ্যে নহে )তৎসন্বন্ধে 
কিছু উল্লেখ আবশ্যক বিচেনায় এই মাত্র বল যাইতে পারে যে, স্্রী-চরিত্র, 
মানবের মনোবৃত্তি, ইক্িয়-প্রভাব, সতীধর্মম-রক্ষা, গৃহকার্যের ব্যাঘাত 
ইত্যাদি যে কোন কারণেই হউক, স্ত্রী-স্বাধীনতা আমাদিগের সমাজের 
কখনই উপকারী বা! উপযোগী হইবে না। এ সধ্ন্ধে এ স্থলে অধিক বলিয়া! 
প্রস্তাব বাহুল্য কর! অভিপ্রেত নহে। 
সুৃতিকা-গৃহ । 

যে প্রণালীতে আজকাল আমাদিগের দেশে- বিশেষ বঙ্গদেশে-_প্রসব- 
গৃহ নির্মাণ করা হইয়া! থাকে, তাহা স্বাস্থ্য রক্ষার নিতাস্ত অনুপযুক্ত । এ 
বিষয়টাকে এদেশীয় কি জী, কি পুরুষ সকলেই যে পরিমাণে ঘ্বণা করিয়া 
থাঁকেন, বাস্তবিক ইহ! ততদূর দ্বণাজনক বিষয় নহে । এই দ্বণ! তাহাদের 
মহৎ ভ্রম) এবং সেই ভ্রম বশতঃ অনেক সময়ে তাহাদিগের নিজের এবং 
প্রন্ত সম্তানের বহুল অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে । এ কাঁরণ স্তিকাগার নির্মীণ 
প্রথারও সংস্করণ নিতাস্ত প্রয়োজনীয় বলিতে হইবে। 

পরিচ্ছদ | 

পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বঙ্গবাঁসীই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া থাকেন । ভারতের 
অন্যান্য সকল প্রদেশেই জাতি বিশেষের পরিচ্ছদের ধকমত্য (01701000010) 
আছে? পৃথিবীর সকল স্থানেই ধরূপ। এমন কি, পরিচ্ছদের দ্বারাই জাতি 
বিশেষের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। জাতীয় পরিচ্ছদ জাতীয়তার পরিচায়ক। 
পরিচ্ছদের বিভিন্নত৷ জাতীয় জীবনের নিতান্ত বিরোধী । সমতন্ত্রত জাতীয় 
জীবনের বন্ধন । কিন্তু বঙ্গবাী এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও পশ্চারদগামী । 
এখানকার প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদ । অতএব এরূপ 
প্রথার সংস্কার করিয়া! বঙ্গবাঁদীর পরিচ্ছদের এ্রকমত্য অবলম্বন অর্থাৎ এক 
প্রকার পরিচ্ছদ পরিধানের প্রথ। প্রচলিত কর। সর্বতোতাবে কর্তব্য । 
এবং সেই সক্ষে বঙ্গীয় ললনীকুলের পরিচ্ছদেরও উৎকর্ষ বিধান একান্ত 
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ধাঞ্ছনীয়। ইহাদিগের জন্য বোধ করি, ঝোঁঙ্বাইবাপী “ পাশী ? অ্ীলোক- 
দ্রিগের পরিধান অনেকের মনোনীত হইতে পারে । 

অনেকে বলিয়া থাকেন €ষ, আমািগের রীতিমত পোষাক বা পোষা- 
ফের একমত্য কিছুই নাই । সেতীহাদের ভ্রম) কেন না আমাদিগের 
দেশীয় বহ্ুপুরাতন এবং বর্তমান রাজাদিগের “দরবারী-পোষাকই” আমা 
দিগের দেশীয় “দরবারী-পোষাকের" দৃষ্টান্ত । বায় বাহুলা হেতু সকলে ব্যব- 
হার করিতে অপারগর্ণবধায় আমাদিগের মধ্যে উহা সাধারণতঃ প্রচলিত 
নাই। বাস্তবিক:আমাদিগের দেশীয় “দরবারী-পোষাঁক” অতিশয় বায়- 
বহুল ও জাকাল (0০07 ৪৭ চ710991)) | অতএব সেই দৃষ্টাস্ত অনুসরণ 
করিয়া দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় আমাদের দেশীয় “দরবারী-পৌষাক' 
চোগা, চাপকান, পায়জামা ও পাগড়ী বা টুপী হওয়াই উচিত) তাহাতে 
বোধ হয়, কেহ কোন কথাই কহিতে পারিবে না এবং দশ জনের মধ্যন্থলে 
আর আমাদিগকে হাস্তাম্পদ হইতেও হইবে না। ধুতি, চাদর, পিরাহান 
আমাদিগের “গৃহ-পরিচ্ছদ” বলিয়াই জানা উচিত। 

এই পুস্তকের এই অংশ মুদ্রাঙ্কন কাঁলে “বঙ্গবানী” নামক স্থবিখ্যাত সংবাদ 
পত্রিকায় দেখিলাম ষে, কলিকাতার ভারত সভার” (19189) 45300198102) 
সভ্যগণ নৃতন গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডফারিণকে ১০ ই পৌষ, ১২৯১ (২৪ শে, 
ডিসেম্বর ১৮৮৪,) তারিখে যখন অভিনন্দন পত্র দিতে যাঁন, তৎ্কালে তাহা 
দের দলমধ্যে জনকয়েক বিলাত-ফেরত হ্যাট-কোট-ধারী “বাঙ্গালী সাহেব, 
থাকায় আমাদ্দিগের নবাঁগত বিজ্ঞ, বিচক্ষণ গবর্ণর জেনেরল কথাপ্রসঙ্গে 
বলেন যে, “তাহারা এইরূপ বিদেশীয় গৌঁষাক পরিয়া কেবল আত্মগৌরব 
নষ্ট করিতেছেন; এদেশের পোষাক দেখিতে বেশ সুন্দর ও স্থখপ্রদ। 
দেশীয় লোককে দেশীয় পোষাকে দেখিলেই আনন্দ হয়” । উপদেশচ্ছলে 
বড় লাট আরও বলেন, “চীন অতি প্রার্ীন জাতি, সভ্য বলিয়! পরিগণিত, 
অথচ চীনের এপ্যস্ত জাতীয় পরিচ্ছদনের বিন্দবিসর্গও ত্যাগ করে নাই। 
তুকি, ইউরোপের ঘোর সংঘর্ষণেও জাতীয় পোষাক ছাড়ে নাই ।” 
(বঙ্বানী” ১৩ই পৌষ, ১২৯১, সাল)।, দেখুন দেখি, একন বিদেশীয়, 
বিজাতীয়, বিধধ্াক্তা্ত লোঁক এদেশীয় লোকের রুচির প্রতি কি তক্গানর 
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খ্বণ! গ্রীকাশ করিলেন । ইহাতেও কি “কালা আদ্‌মি, বা চৈতন্য 
হইবে না? 
আমাদিগের বর্তমান গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডফারিণ সাধারণ ব্যক্তি 
নহেন । ইনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া নান! স্থানে অবস্থিতি করিয়া-_নাঁনা 
জাতীয় লৌকের সহিত সহবাস করিয়া--বিশেষ অভিজ্ঞতা লাঁভ করিয়া- 
ছেন। ইনি সকল স্থানেই দেখিয়াছেন, কোন জাতিই জাতীয় পরিচ্ছদ 
পরিত্যাগ করে নাই। সকলেরই হৃদয় জাতীয় জীবনে সংগঠিত । সকলেই 
জাতীয় আচার, জাতীয় ব্যবহার, জাতীয় চরিত্র, জাতীয় পরিচ্ছদ এবং 
জাতীয় সমাজকে মান্ট করে । কেবল এই ভাঁরতে-_-এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে-- 
আসিয়া দেখিলেন, এখানকার লোক জাতীয় পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়াছে! 
ইহাঁদের হৃদয়ে জাতীয় জীবনের পিপাসা! নাই !! ইহারা জাতীয়, আচার 
জাতীয় ব্যবহার-_জাতীয় চরিত্র-_জাতীয় পরিচ্ছদ-_জাতীয় সমাজ-_-সকলই 
পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয়ের অন্ুকরণে--বিজাতীয়ের সহবাসে মিশ্রিত 
হইতে- প্রবৃত্ত হইয়াছে ও হইতেছে 1! উদীরনীতিক, মহদস্তঃকরণ-বিশিষ্ট 
লর্জডফারিণের নয়নে এ জঘন্য অন্ুকরণপ্রিয়তা সহ্য হইল না, তিনি মুখ 
ফুটিয়। বলিয়া ফেলিলেন | ধন্য ডফারিণ ! তোমাকে শত ধন্তবাদ, সহ 
ধন্তবাদ ! তুমি ঠিক কথা বলিয়াছ! তুমি বথার্থ ভারতহিতৈষীর কার্ধ্য 
করিিয়াছ 1 তোমার অমৃতময় বাক্যগুলি বঙ্গের_ভারতের--প্রতি ঘরে 
স্বর্গ অক্ষরে খোদিত হইয়া চিরম্মরণীয় থাকুক 11! এখন দেখা যাউক, 
_ মুঢ় অন্ুকরণশ্ররিয় হ্যাট-কোট-ধারী বাঙ্গালী কি করেন ! দেখা যাউক, এক্সপ 
মিষ্ট ভর্থসনীতেও ইহাদের লজ্জা হয় কি না জ্ঞান জন্মাঁয কি না !! 
পরীক্ষা |. 
আচার্ধা) শিক্ষক, গুরু, পুরোহিত প্রভৃতিরা সংসীর-জগতে আদর্শ- 
জীবন”: ইহীদেরই উপদেশ, ইহীদেরিই বাক্য, ইহাদেরই পদান্থুসরণ 
সংষারাত্রমীদিগের জীবনাকাঁশে পরব" নক্ষত্র । অতএব এরূপ ব্যক্তিগণের 
প্রকৃত ধর্শপরায়ণ, নি্ঠাপরতনত্, সত্যপ্রত/ জিতেঙ্ি্ন হওয়াই পর্বচুতাভাবে 
কর্তব্য ও শান্োজ, বিধি। কিন্তু এক্ষপকার কালে তাহীর' সন্পূর্ণ বিপ- 
দেখিতে পাওয়া যাক “যে সে ব্যক্তি” প্রন পণ্ডিত: আজম খাচ্য, 
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পুরোহিতের আসনে আমীন, গুরু-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে যে বিষ- 
ময় ফল ফলিতেছে, তাহা বোধ হয়, কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে 
না। অতএব একপ প্রথার সংস্কার নিতাস্ত আবশ্তক। পরীক্ষা প্রণালী 
গ্রবর্তনই ইহার প্ররুষ্ট উপায়। শিক্ষক শ্রেণীর পরীক্ষার বিষয় আমরা! 
পূর্বেই বলিয়াছি। গুরু, পুরোহিত প্রভৃতির আচার, ব্যবহার, কাঁ্ধ্যদক্ষতা, 
শান্রদর্শনপ্চরিত্র ইত্যাদি বিষয়েও তন্রপ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। 
সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ উদ্ত কঠোর ব্রত সমূহে 
ব্রতী হইতে পারিবেন না বা সমাজে মর্ধ্যাদ? প্রীপ্ত হইবেন না। 

আচার্ধ্য, গুরু, পুরোহিতদিগের বিষয়ে যাহা! বলা! হইল, সমাজভূক্ত অপর 
সকল শ্রেণীর কর্মজীবীদ্দিগের বর্তব্যপালন বিষয়েও প্র নিয়ম অবলদ্ধিত 
হইতে পারে । জ্ঞানী হইলে, নিষ্ব শ্রেণীর লোকও সমাজে মর্ধ্যাদা প্রাপ্ত 
হইবেন। 

. 'দীক্ষা-গুরুর কর্তব্য | 

পূর্বে গুরুগণ বর্তব্যপরায়ণ, ধর্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তি ব্যতিরেকে অপর কাহীকে ও 
মন্ত্র দিতেন না। এবং সদ্‌গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র লইবার জন্য শিষ্যগণ 
দীর্ঘকাল গুরুর সেবা ও পরিচর্ধ্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। এই অবস্থায় 
উভয়েরই একজ্র সহবাস হেতু পরস্পরের স্বভাঁব ও কার্য্য পরীক্ষা হইত। 
ইহা শিষ্যের ভবিষ্যজীবনের এক প্রধান সখের কারণ স্বরূপ হইত, সন্দেহ 
নাই। কিন্ত এক্ষণকার দীক্ষাপ্রণালী সচরাচর যাহা! দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহাতে গুরু এবং শিষ্য কাহারই রীতিমত কর্তব্য পালন হয়না । 
গুরু শিষ্যের একত্র সহবাস প্রথা এখন আর প্রচলন নাই। কর্তব্য পালন 
বিষয়ে এক্ষপণকার গুরু ও শিষ্য উভয়েই মূর্খ; দীক্ষার অভিপ্রায় উভয়েই 
অনভিজ্ঞ। আজ কাল দীক্ষা! নামে মাত্র; কার্য্যে কিছুই হয় না । বিশে- 
বতঃ গুরুর চেষ্টা ও লক্ষ্য কেবল পয়সার দিকেই যোল আনা! মন্ত্র দিবার 
কালে গুরু, শিষ্যের আলয়ে আসিয়া যথারুচি একটা কথা শিষ্ের.কানে 
কানে, বলিয়া! দিয়া নিজের প্রাপ্য. বিষয় রীতিমত বুঝিয়া, লইয়া, সেই 
দিবসেই -শিষ্ষ্যের সঙ্গ: পরিত্যাগ, কিয় চলিয়া! যান? পরে সময়ে সময়ে 
্বার্থ-াধন মাঙ্গসেই; সাজি, বুথ ইত্যাদি আদায়: জন্য এক একরার 
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শিষ্যালয়ে আপিয়া থাকেন মাত্র! শিষ্য উপদেশ পাইয়া উপদেশের অর্থ, 
মর্ম, ও উদ্দেশ্য রীতিমত বুঝিতে পারিল কি না, উপদেশের উদ্দেশ্য মত 
কার্ধ্য করিতেছে কি না, কিন্বা তাহাতে তাহাঁর বিশেষ রুচি বা প্রবৃত্তি 
জন্মিয়াছে কি না, এ সমস্ত বিষয়ে গুরুর জ্রক্ষেপ নাই! শিষ্যের স্বভাব 
চরিত্র ভাল হউক আর মন্দ হউক, তাহাতে তাহাদিগের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি 
নাই? তাহারা সময়ে সময়ে কিছু পাইলেই সন্তষ্ট ! এরূপ পথার মন্ত্র 
দানের সংস্কার অতীব আবশ্তক। এবং তাহা করিতে গেলে নিয়লিখিত 
মতে দীক্ষাকার্ধ্য সম্পন্ন হওয়াই সর্বতোভাবে কর্তব্য | 

(১)--শুভ দিনে, শুভ লগ্নে, যখানিয়মে, বিদ্বান, ধর্্স-নিষ্ঠ, সচ্চরিত্র 
কুলগুরু বা তাহার অভাবে সমাজ হইতে পরীক্ষোত্বীর্ণ ও সমাজ কর্তৃক 
নিয়োজিত স্থানীয় গুরু কর্তৃক মন্ত্র দান। 

(২)-_দীক্ষার দিবস হইতে কিছু দিনের জন্য গুরু ও শিষ্য একত্র সহবাস 
করা; শিষ্যকে উপদেশের বা মন্ত্রের অর্থ, মন্দ্ঘ ও উদ্দেশ্ত রীতিমত বুঝাইয়া 
দেওয়া ; উপদেশ প্রতিপাঁলনের ও উপদেশানসারে চলিবার নিয়ম ইত্যাদি 
দেখাইয়া দেওয়া ) এবং শিষ্য উপদেশান্ুযায়ী ঠিক চলিতে পারিয়াছে কিনা 
ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখিয়া! গুরুকে শিষ্য-সঙ্গ পরিত্যাগ করা । যে কোন প্রকারে 
বা উপায়ে হউক, গুরু কর্তৃক সংসারাশ্রমীদ্দিগের জীবন সাধুভাবে সংগঠিত 
হওয়া । 

(৩)--শিষ্যদ্িগের কর্তব্যপাঁলনের উপর তত্বাবধান জন্য গুরুর সময়ে 
সময়ে.শিষ্যালয়ে আস! ও কিক়দ্দিবসের জন্ত তথায় অবস্থিতি-করা। এবং 
কোন বিষয়ে শিষ্যের ক্রুটী দেখিলে তাঁহার যথোচিত প্রতিকার বিধানে 
যত্ববাঁন হওয়া ইত্যাদি । | 

(৪)-নিতাস্ত অবাধ্য ব্যক্তিদিগের স্বভাব সম্বন্ধে গুরু সমাজ সম্মীপে 
আবেদন.পাঠাইলে সমাজ হইতে তাহাদিগের শাসন ।. 

আচার ভর্তা |. | 

এক্ষণে ব্যক্তিগত ব1 বর্ণগত.আচারত্ষ্টত! দোষ - বিশ! গপ্য হয় না। 

সমান, তাহা দেখ্িয়াও দেখেন না.। ব্রাঙ্মাণের ভ্রাহ্মণত্ব নাই? সীধুর সধুতা 
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্রাহ্মণত্ব বিহীন প্রাঙ্গণকে ব্রাক্ষণ বলিয়া সম্বোধন ও পূজা, এবং কুললক্ষণ- 
বিবর্জিত কুলীনের সম্মাননা, আর পিত্তলকে স্বর্ণ বলিয়া মূল্য দিয় গ্রহণ, 
উভয়ই সমতুল্য । অতএব কর্তব্যবিহীন আঁচারত্রষ্ট, ক্রিয়াকলাপ-লোপকারী 
ব্যক্তিদিগের শাসন এবং যথার্থ লক্ষণাক্রাস্ত না হইলে তাহাদিগকে হতাদর 
করা সমাজের অবশ্ঠ কর্তব্য । 

সমাজভূক্ত লৌকের উৎসাহ বর্ঘন জন্য কর্তব্যপাঁলনে অর্থাৎ সামাজিক 
এবং সাংসারিক রীতি মীতি ও নিয়ম ইত্যাদি প্রতিপালনে সম্পূর্ণ পারগ 
ব্যক্তিদিগকে (ভ্ত্রী, পুরুষ উভয়কেই ) সমাঁজ হইতে উপাধি, পদক (019৭91) 
ও পুরস্কার প্রদান । 

কর্তব্য পালনের তত্বাবধান জন্য দীক্ষা-গুরু মহাঁশয়দিগের উপরই এক 
এক নির্ধারিত স্থানের ভারার্গণ থাকা । 

চরিত্র-শোঁধন । 

আর্ধ্য কুলনারীদিগের ধর্ম বা চরিত্রগত দোষ স্পর্শিলে সমাজের যেরূপ 
তীক্ষ দৃষ্টি ও তীত্র শাসন বিদ্যমান আছে, অভক্ষ্য-ভোজী, অপ্রেয়-পায়ী, 
যথেচ্ছগামী, অত্যাচারী পুরুষদিগের জন্যও তন্রপ সমাজ-শাসনের বিশেষ 
প্রয়োজন । ভ্ত্রীজাতির সামান্য দোষ হইলেই বিশেষ দণ্ডের ব্যবস্থ! 
আছে; কিন্তু পুরুষ জালা জাল! মদ্যপান করুন, অহোরাত্র বেশ্যালয়ে 
পড়িয়া থাকুন, শ্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট ভোঁজন করুন, সমাজ তাহা! দেখিয়াও দেখেন 
না; সেবিষয়ে সম্পুর্ণ উদাসীন । কিন্তু এরূপ একদেঁশদর্শা বিচাঁরপ্রণালী 
সঙ্গত নহে। এই হেতু সমাজের মঙ্গলার্থ নারী-শালনেনর ০০০০০ 
প্রথা প্রচলন নিতীস্ত বিধেশ্ন । 

গো-পালন । 

ভারতের সর্বস্বধম-_ভীরতবাঁসীর জীবন স্ববপ-.গো-জাতিয় রক্ষা, 
প্রতিপালন ও পরিবর্ধন জন্ঠ আর্জকাঁল নানা স্বানে নানা প্রকার সভা, 
আদ্দোগন, বক্তৃতা ও পুণতক প্রফাশি হইতিছে। গঞ্ জগতের প্রতোক 
ব্যক্তিরই উপকার করিয়ী থাঁকে ) অত্তঞব ধহুধ্য মীতরেরই গরুকে বাগ ও 
ছুষায়ী) 'অর্ধাত-পিখাযস্থাসযভী লাকি যাইত নিজ বাটীয 'গোবসিা দরিতত 
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অকৃত্রিম ছুগ্ধ দ্বত ব্যবহার করিতে চিরদিন সমর্থ হয়েন, এরূপ সংখ্যার গরু 
প্রতিপালনে বাধ্য করা উচিত। ইহাতে ফল অনেক; গো-জীবন রক্ষা 
হেতু ধর্ম ও কর্তব্য পালন, অকৃত্রিম হুপ্ধ ঘ্ৃত আহার দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা এবং 
গৌময় ও গোমুজ্র ব্যবহার দ্বার! সাংসারিক অপরাপর বহুবিধ অভাব মোন 
ইত্যাদি হইতে পারে । 

সমাজের অনভিমতে গরু ক্রয় বিক্রয় কার্ধ্য নিষিদ্ধ থাক) সমাজের 
নিয়োজিত লেকের দ্বারা গৃহস্থ কর্তৃক গো-পালন ও গোঁপনে গরু ক্রয় 
বিক্রয় ইত্যাদির অনুসন্ধান রাখ! ; এবং গরুর জন্ম, মৃত্যু ও স্বাস্থ্যের মাসিক 
বা সাময়িক গোচর-পত্রিকা (9০) প্রতি গৃহস্থের নিকট হইতে 
সমাজ সদনে প্রেরিত হওয়া । গো-পালন ও গো-সেবা আর্যের একটী 
প্রধান ধর্ম; ইহা ব্যতীত 'আধ্য' নাম সম্পূর্ণ নহে। গো-পালনে পরাত্মুথ 
ব্যক্তি অনার্য্য মধ্যে পরিগণিত। 


শস্য-বংগ্রহ | 


প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য জ্ঞানে নিজ নিজ সংসার নির্বাহ জন্ত 
প্রাচীন প্রথান্থসারে এক বা ছুই বৎসরের উপযোগী আবশ্যকীয় শস্ত 
সংগ্রহ রাখা । 


জাতিভেদ। 


জাতিতেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিতে আজকালকার সমাজ সংস্কা- 
রফগণ সতত উদ্যত । সমাজ সংস্করণের কথা উঠিলেই জাতিভেদ প্রথার 
উচ্ছেদ সাধন একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রস্তাব বলিয়া পরিলক্ষিত হয় । কিন্ত 
আমর| এ প্রথার সংস্করণের কৌন আবশ্তকতা দেখি না। এবিষয়ের 
আলোচনা আমাদিগের অনভিমত হইলেও আমরা প্রসঙ্ষচ্ছলে বলিতে 
বাঁধ হইতেছি-ষে, খন এক শ্রেণীর অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ সমুদদায়ের মধ্যে 
সপঅর্থাৎ জ্াীয। বারেজ্্র, বৈদিক তরাঙ্গণ এবং ব্গজ ও রাড়ীয় বৈদ্যে--পর- 
শারন্িল 'নাই;তখন অসংখ্য জাতির পার্থক্য বিদুরিত হইয়! একত্ব সম্পা- 
ধম কিরপেসভবে উক্তরপ বৃথা চেষ্টা অপেক্ষা ধাহীতে রাটীয়, বরেন্দ্র 
শরীর জাঙ্গণ, এবং রীটীয়-ও বঙজ বৈদ্য ইত্যাদগিয় অধ্যে পরম্পন্- মিলন ও 
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আহার, ব্যবহার, আদান, প্রদান প্রচলন হয়, অগ্রে তাহারই চেষ্টা কর! 
কর্তব্য। এইরপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের মিলন আরস্ভ হইলে, তবে যরি কখন 
ক্রমে ক্রমে পরস্পরের ভিন্ন ভাব ও জীতিভেদের তিরোভাব হয়। কিন্তু সে 
বহুদুরের কথা। 

পারিবারিক অনচ্ছন্দতা | 

যাহাতে সমাজভূক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে পারিবারিক অসচ্ছন্দতা, বিবাদ, 
বিসন্বাদ, ঝগড়া, কলহ ইত্যাদি অকল্যাণকর ঘটন! কোন মতে না হয়, সে 
পক্ষে সমাজের তীক্ষ দৃষ্টি থাকা । ঘটনাক্রমে কোন পরিবারের মধ্যে গৃহ্‌- 
বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে সমাজ কর্তৃকই তাহার নিষ্পত্তি হওয়] | পারিবারিক 
বিষয় বিভব পৃথক্‌ পৃথক্‌ অংশিদারদিগের মধ্যে পৃথক্‌ পৃথক. অংশে বিভক্ত 
করা আবন্তক হইলে তাহা বর্তমান প্রচলিত-প্রথায় না করিয়া নিম্নলিখিত 
প্রকারে করাই শ্রেয়ঃ। যথা) 

(১)-_মূল্যবান বিষয় বিভাগকালে বিষয়টী ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত না 
করিয়। বিষয়ের উপন্বত্ব মাত্র ভাগ করা। বিষয় বজায় রাখ! । | 
(২) বিষয় সামান্ত হইলে বিবাদকারীদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃতী ও সচ্ছল 
অবস্থাপন্ন হইলে তিনি মূল্য দিয়! উহা ক্রয় করিবেন; বিষয় বজায় রাখিবেন। 
অবশিষ্ট ব্যক্তিরা মূল্য মাত্র লইয়া সন্তষ্ট থাকিবেন। জ্যেষ্ঠ অক্ষম হইলে 
দ্বিতীয়, তাহার অক্ষমতাঁয় তৃতীয় ভ্রাতা ইত্যাদি দোঠীযুকরমে সক্ষম ব্যক্তি 
উহা! ক্রয় করিবেন । 

(৩)--বংশের কেহ সমর্থ না হইলে বিষয় সমাজ হস্তে অর্পিত হওয়া । 
সমাজ মূল্য দিয়া বিষয় ক্রয় করিবেন, এবং তাহার উন্নতি সাধনে বিশেষ 
বত্ববান থাকিবেন। দীর্ঘকাল মধ্যে বদি সেই বংশে কেহ কৃতী না হক্ষেন, 
তাহা হইলে, যে সময়ে বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে সমাজের প্রাপ্য টাকা 
আদায় হইবে, সেই সময়ে সেই বংশের তৎকালীন-জ্যে্ঠ-উত্তরাধিকাঁরীকে 
তাহা প্রত্যর্পণ করা । কোন 'বংশ' একেবারে লোপ প্রাপ্ত হইলে-.এবং 
তাহার কেহ উত্তরাধিকারী না থাফিলে বিষয় সমাজের অধিকারভূক্ত 
হওয়া । সমাজের প্রাপ্য টাকা আদায় হইবার পূর্বে যদি কেহ-কৃতি হইল্বা 
তাহার পৈতৃক "সম্পত্তি প্রতিগ্রহণেক অভিপ্রায় গ্ুকাশ করেন, 'ভাকা 


[১৬৮] 


হইলে, বিষয়ের তৎকালীন অবস্থানথযায়সিক মূল্য দিয়া তিনি তাহা! প্রতি- 
গ্রহণ করিতে পারিবেন । | 

মূল কথা, যে কোন প্রকারে হউক, বিষয় বজায় রাখা ও তাহার 
উন্নতি কর! অবশ্য কর্তব্য । কি বৃহৎ, কি ক্ষুদ্র সম্পত্তি নান। ভাগে বিভক্ত 
হইলে অল্পদিনের মধ্যেই তাহ। বিনষ্ট হইয়া যায় । এবং তত্সঙ্গে অধিকারি- 
গণও একেবারে উৎসন্ন যাইয়া দরিদ্র দশায় নিপতিত হয়েন । 

. শাস্তিনিকেতন | 

ভারতের অনেক স্থানে_-বিশেষতঃ বঙ্গদেশে_মুমূর্ষ-ব্যক্তিদিগকে তীর্থ 
করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। সেই উদ্দেশে স্থান বিশেষে অর্থাৎ ভাঁগিরথী 
ইত্যাদি নদীতীরে বয়োবৃদ্ধ রোগীদিগকে, উপযুক্ত সময়ে তীরস্থ করিবার 
জন্য পরিক্ষার, হাঁওয়াদার ও প্রশস্ত উদ্যান সহ গৃহ ও অট্রালিক ইত্যাদি 
প্রস্তত থাকা, এবং সেই নিকেতনে সর্বদা অন্তিম কাঁলোপযোগী ঈশ্বর 
বিষয়ক সংস্বীর্তনাদি হওয়া। যথায় ক্ষমতাঁপন্ন ও অক্ষম সকল ব্যক্তিরই 
সমভাবে পারলৌকিক কার্য্য সাধিত হইতে পারিবে । 

যে সকল স্থানে তীরস্থ করিবার প্রথা প্রচলিত নাই সে সমস্ত দেশেও 
আসন্ন-মৃত্যুভাবাপন্ন বৃদ্ধ ব্যক্কিদ্িগের অস্তিম কালের শাস্তির জন্য কোন 
নির্ধাচিত স্থানে উক্তরূপ শান্তিনিকেতন নির্মিত হওয়া । 

মৃতদেহ রক্ষা ও মৃত্যুকালীন সাহায্য । 

অধুনা মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেহের সৎকার প্রথা প্রচলিত দেখা 
যায়। তদপেক্ষা পূর্বের ন্যায় দ্বাদশরও বা কোন নিরূপিত সময়ের জন্য 
দেহয়ক্ষা:ঃকর। অত্যন্ত আবশ্যক । 

মৃত্যুকালে সাহাষ্যের প্রথা আমাদের দেশে (বঙ্গদেশে) অতি জঘন্য ভাব 
ধারগ-ক্ষরিয়ান্ছ। এই সময়ে আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব ও প্রতিবেশিগণের 
লকলেক্স স্উপস্থিত থাকা, সময়োঁচিত সাহায্য করা নিতান্ত প্রয়োজন । 
হিছষ্থান, পঞ্জাব -প্রত্ৃতি প্রদেশে এ বিষয়ে অতি স্থনিয়ম দেখা যায়। 
ভাঙার, নিঃপক্কচিতে উৎসাহের সহিত কর্তব্যজ্ঞানে পরস্পরের সাহায্য 
কক্ধিশ্া থাকে, এমন কি, অর্থের বারা -দান্ধাধ্য করিতেও ক্রটা করে না'। 
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যবনকে আমর! স্বণ! করি, কিন্ত তাহাদ্িগের মধ্যেও এই সময়ের জন্য অতি 
পবিত্র নিয়ম প্রচলিত আছে । এবিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা তাহারা শ্রেষ্ট 1 
মৃতদেহ লইয়া সৎকার করিতে যাইতে দেখিলে তাহার সমভিব্যাহারী হওয়া! 
ও কবর স্থানে এক মুষ্টি মাটি দেওয়া তাহাদিগের ধর্ম) অযাচিত হইয়াও 
তাহাদিগকে ইহা পালন করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে অপর দূরে 
থাকুক, কোন আত্মীয় লোকেরও মৃত্যুকীলে আমরা কোনরূপ সাহায্য 
করি না। কেহ সাহাষ্য প্রার্থ হইলে, আমরা প্রায়ই লেপ মুড়ি দিয়া শয়ন 
করি; “অস্তুখ করিয়াছে*, “পরিবার গর্ভবতী হইয়াছে” ইত্যাদি বলিয়! 
মিছা ওজর করিতে ক্রটী করি না। তখন আমরা ভাবি যে, আমাদিগকে 
আর মরিতে হইবে না; অথবা মরিলে বুঝি আপনা আপনিই সমাধিস্থানে 
উপস্থিত-হইব! এ দ্বণিত প্রথার পরিবর্তন প্রার্থনীয় সন্দেহ নাই। 
যাহাতে বঙ্গবাসী মৃত্যুকালে অযাচিত হইয়া পরম্পরে সাধ্যমত সাহায্য 
করিতে শিক্ষ। করেন, তপ্রতি সমাজের দৃষ্টি থাকা অতীব কর্তব্য । 

পরিবার অন্তঃসত্ব। হইলে স্বামীকে মৃতদেহ স্পর্শ করিতে নাই বলিয়া 
বঙ্গবাসী যে ওজর করিয়া থাকেন, বাস্তবিক তাহার কোন অর্থনাই) তাহাতে 
অনিষ্টের আশঙ্কা কেবল বাঙ্গালিজীতিই করিয়! থাঁকেন। জগতের অপর 
সমস্ত জাতি-জগ্তের কেন--এই ভারতের হিন্দুস্থান, পঞ্জাব প্রস্তুতি 
প্রদেশের লোকেও ত এ বিষয়ে কোন অমঙ্গলের চিত্ত। করে ন1! 


যদি কখন আমাদিগের বর্তমান দুঃখনিশার অবসান হইয়া 
সমাঁজ-সংক্কাররূপ সুখ-নুষ্ের উদয় হয় এবং সমাজস্থ সভ্যগণ এক 
সহানুভূতি-সুত্রে সন্বদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা ও নমত! সহ নমাঁজের 
অধিবেশনে ও সামাজিক কার্ধ্যের পর্যালোচনায় শ্রত্ত হইতে 
সক্ষম হয়েন, তাহা হইলে উল্লিখিত কয়েকটী প্রথার প্রস্তাবিতমত 
সংস্কার হওয়। নিতান্ত অসম্ভব হইবে না। 
এই অধ্যায়ে কোন নূতন মত নাই । সমস্তই পুরাতন । কিন্তু 
এ নকল একত্র নংগ্রহ করিয়া দেশীয় লোকদিগের সমক্ষে উপস্থিত, 
২২ 


চি উঠত: 4 

করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় 
তৎসমুদায়ের বিশেষ প্রতিকার বিধানে যত্ববান হইবেন | 

এতদ্বতিরেকে আরও কত শত প্রকার সদনুষ্ঠান, সামাজিক 
গ্রাথা পরিবর্তন ও অমাঁজ-সংস্করণ বিষয়ক বিধি ও কর্তব্য আব- 
শ্যক আছে, যাহা! সমাজের অধিবেশন হইলে আপনা হইতেই 
গ্রচারিত হইতে পারিবে । ন্বদেশহিতৈষী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি 
সমাজ সংস্করণ বিষয়ে অন্যান্য বিবিধ সদনুষ্ঠানের বা সামাজিক 
প্রথাদির আবশ্যক মত পরিবর্তনের প্রস্তাব আমাদিগের নিকট 
প্রেরণ করেন, আমরা আক্ধাদ সহকারে তাহা গ্রহণ ও এই 
পুস্তকের ছিতীয় সংস্করণে সন্নিবেশিত করিব । 

মাদৃশ স্বপ্পবুদ্ধি ব্যক্তির মনোমধ্যে সমাঁজ-সংক্ষরণ-বিধি-বিষ- 
য়ক প্রস্তাবের যেরূপ ধাঁরণ। ছিল, তৎসমুদায় শ্রদ্ধাম্পদ দেশহিতৈষী 
সহোদয়ধণ সমক্ষে এক প্রকার প্রকাশিত হইল । এক্ষণে ভরস! 
করি যে, তাহারা বর্তমান অদূরদর্শী নব্য-সভ্য-সম্প্রদায়ের মত 
এ সমস্ত বিষয় নিতান্ত অলীক বা বাতুলের প্রলাপবাক্য জ্ঞান না 
করিয়া, ষণার্থ দেশহিতৈষী মহানুভবের ন্যায় অন্তঃকরণের সহিত 
উদ্দেশ্য বিষয়ের আদ্যোপাস্ত বিশেষরূপে পর্যালোচনা দ্বার। মর্ম 
গ্লাহী হইবেন ; এবং উৎসাহিত হৃদয়ে সকলে সমবেত হইয়া, সাঁধাঁ- 
রণের্‌ সাহায্য একত্রিত করিয়া, স্থৃতকল্প আর্ধ্যসমাঁজকে পুনজীবিত 
করিতে রুতসঙ্করপ হইবেন। অতঃপর যে উপায়ে প্রস্তাবিত সুমহৎ 
কার্ধ্যগুলি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারিবে, তাহ পরপরিচ্ছেদে 
বিশেষরূপে বর্ণিত হইতেছে । 
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সোপান ও পরিণতি । 
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“চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্বং চলজ্জীবনযৌবনং । 
চলাঁচলমিদং সর্বং কীত্তির্স্ত সজীবতি ॥১, 


স্থখ দুঃখ পরিপুরিত, জরাজন্ম বিজড়িত, এই বিনশ্বর সংসারে 
চিরজীবী কে? কোন্‌ মহাত্মা চিরজীবী হইয়া! চিরদিন আপনার 
নাম লোকের হৃদয়-ফলকে অঙ্কিত রাখিতে পারেন? প্রভৃত- 
ক্ষমতাবান রাজা, অতুল বিভবশালী ধনী, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কদনে 
পরিতৃপ্ত দীন দরিদ্র, আস্তিক, নাস্তিক, পণ্ডিত, মুর্খ ধার্ষিক, অধা- 
শ্িক কেহই চিরস্থায়ী নহে । কর্্মভূমি ভূমগুলে জন্মগ্রহণ করিলে 
স্ৃত্যু অবশ্যস্ভাবী । সংসার-রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিয়া একদিন এ 
জীবনের পরিসমাপ্তি হইবেই হইবে । অতি সাধের_-অতি যত্ত্বের 
দেহ, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্র, পরিবার, আত্মীয় স্বজন কেহই চির- 
স্থায়ী নহে । রাজার রাজ্য, ধনীর ধন, মানীর মান, রমণীর প্রেম, 
জীবনের যৌবন, দেহের লাবণ্য, সুরম্য হশ্শ্য, সুন্দর বসন, মণিময় 
ভূষণ ইত্যাদি কিছুই চিরস্থায়ী নহে । সমস্তই অধিরত-ঘুর্ণায়মান- 
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কাঁল-চক্রে নিম্পেষিত ও নিলীন হইয়া যায়। যে অর্বাচীন ব্যক্তি এই 
পরীক্ষা-ভূমি সংসার-ক্ষেত্রে ভোগবিলাপিতা ও সুখ লাভের আশাকে 
চিরস্থায়ী জ্ঞান করিয়া,ধন্মাধর্শে জলাঞ্লি দিয়, শ্যায়ের মস্তকে পদা- 
ঘাত করিয়া, সত্যের অবমাঁনন। করিয়1, ধন সঞ্চয় করিতে-_বিভব 
রদ্ধি করিতে-_অবিরত চেষ্টা করে, সে নিতান্ত ভ্রান্ত !! তবে কি 
সংসারে চিরজীবী কেহ নাই আছে । বাহার জীবনে প্রকৃত 
মনুষ্যত্ব আছে; স্বদেশের উন্নতির আশায় যিনি অনায়াসে স্বার্থকে 
বিনর্জন দিতে প্রাণ পধ্যন্ত পণ করিতে পারেন ; ধন্মের জন্য নিজ 
জীবনকে তুচ্ছ করিতে পারেন; শত সহজ বিপদে পরিবেষ্টিত 
হইয়! যিনি পরের ছুঃখ দর্শনে আপন দুর্দশার বিভীষিকায় জক্ষেপ 
না করিয়া, পরার্থে স্বার্থ ঢালিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন ; ম্ৃত্যু- 
শয্যায় শয়ান হইয়াও যিনি স্বদেশের হিতপাঁধন করিতে ও 
অন্ভের চক্ষের জল মুচাইতে ব্যাকুল; যাহার পবিত্র নাম 
স্মরণে অন্যের হৃদয় ও মন আলোড়িত হইয়া ক্ষণ মুহ্র্তে 
কত অনিন্ত্যপুর্ধ ভাবের উদয় হয়; যাহার পতনে এক দিকে 
শোকের ঝড়, ছুঃখের তরঙ্গ, হৃদয়বিদারক হাহাঁকার-ধ্ৰনি, 
অন্য দিকে আপামর সাঁধারণের মুখে যশঃসৌরভের ঢক্কা নিনাদ 
নির্ধোষিত হয়; তাহার দেহ ও প্রাণ সময়-গহ্বরে চির লুক্কায়িত 
হইলেও তিনি চিরজীবী ; তাহার মৃত্যু কখনই নাই । মনুষ্য- 
হৃদয়ে তিনি কখন স্কৃত নহেন । মনুষ্যচক্ষের অদৃশ্য হইলেও তাহার 
জীবন তত্প্রনীত কার্ধ্য-কলাপে বিচরণ করিয়া থাকে । বংসার- 
সাগরের অনস্ত বুদ্ধ অনস্তদিনের জন্য অনস্তভভাবে মিশাইয়। 
গেলেও তাহার জীবন অনন্তকাল জীবন্ত থাকে । মৃত্যু অন্তেও 
তাহার পনিত্র জীবন অপরের জীবনকে অনুপ্রাণিত করে। কীন্তিই 
তাহাকে চিরজীবী করিয়া রাখে । কীত্িমান মহাত্মার পবিত্র 
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নাম জগতে অনন্তকাল বিঘোষিত থাকে । অতএব হে কীন্তিকলাপ- 
সংস্থাপনক্ষম দেশহিতৈষী আর্ধ্যকুলতিলক মহোদয়গণ ! আপ” 
নারা ক্ষণভঙ্কুর শরীরের নিঃমন্দেহ নশ্বরতা সতত স্মরণ রাখিয়া, 
অপার বিষয়-বুদ্ধির বিষম গ্রলৌভনে প্রতারিত এবং অর্থ শুন্-_ 
ছেলে ভুলান--উপাধির জন্য লালায়িত ন হইয়া, প্রাকৃত হুদয়- 
বানের ন্যায় মনুষ্যের ম্যায়_-মহতের ন্ঠায়_নংসারে সৎকীক্তি 
সংস্থাপন পূর্বক অক্ষয় সম্মান ও উপাধি লাভের জন্য বিধিমতে 
চেষ্টা ও যত্ব করুন। আপন শিক্ষায়, আপন চেষ্টায়, আপন; 
সনদ ষ্টান্তে অন্যের হৃদয় ও মন বিলোড়িত করিয়া আপন মহত্ব 
তাহাতে চির প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ববাঁন হউন | তাহা হইলে আপ- 
নাদিথের পবিত্র নাম অনন্তকাল লোকের অন্তরে নিরন্তর নৃত্য 
করিবে । আপনাদিগের সদ্গুণ কল্পান্তস্থায়ী হইয়া আঁপনাদ্িগকে 
অমর-_চিরজীবী--করিবে । “শরীরৎ ক্ষণবিধ্বংসি কঙক্সাস্ত- 
স্থায়িনো গুণাঁঃ |? 

মনুষ্য মাত্রকেই যে স্বস্ব গ্রধান হইয়া কীত্তি সংস্থাপন করিতে 
হইবে এমত নহে ; এবং ব্যক্তি বিশেষ যে সমগ্র দেশের হিত সাধন 
ও উন্নতি করিতে সক্ষম, তাহাঁও নহে । একের বহু আয়াসেও 
যাহা ন। হয়, একতায় তাহা সহজেই সংসাধিত হইতে পারে । এক 
জনে স্বয়ং গুধান হইয়া যে কীন্তি সংস্থাপন করিবেন, দশজনে 
একত্র হইলে, তাহা অপেক্ষা শত সহস্র গুণে মহৎ ও সৎ কীন্ডি 
অতি স্বল্লায়াসেই সংস্থাপিত হইতে পারে । এমন কি, আন্তরিক 
ইচ্ছা এবং অভিলষিত বিষয়ে এঁকাস্তিক যত্ব থাকিলে ও দশ জনে 
একত্র মিলিত হইলে, মনুষ্য কর্তৃক অতি ছুঃসাধ্য বিষয়ও সংসাঁ- 
ধিত হইয়া থাকে । অতএব আমাদিগেরও এই সামান্য সমাজ- 
নংক্করণ কার্য, সাধারণের যদ্ব ও চেষ্টা থাকিলে, প্রস্তাবিত মতে 
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সাধিত হওয়! যে নিতান্ত চুরূুহ হইবে তাহ। কখনই নহে । দেশস্থ 
সমস্ত আর্ধ্যসম্তান একত্র মিলিত হইয়৷ যদি আপন আপন সাধ্যমত 
যে কোন পরিমাণে হউক না, (মাসিক, বাৎসরিক ব। এককালীন) 
কিঞ্িৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য দ্বার। প্রস্তাবিত বিষয়গুলিকে কার্ষ্য পরিণত 
করিবার সোপান সংস্থাপন করিয়া দেন, তাহা হইলে আর, কোঁন 
অংশেই ভাবিবার বিষয় থাকে না। আয়ের এইরূপ কোন একগি 
অবধারিত সোপান সংস্থাপন করাই প্রথমতঃ আবশ্যক ও কর্তব্য। 
কেন না, এরূপ সুমহৎ ব্যাপার জম্পরন করিবার জন্য ধনই প্রধান 
উপাদান। যদি দেশীয় মহোদয়গ্রণ এ ব্যাপারগীকে কোনরূপে 
উপেক্ষা ন। করিয়া, প্রত্যুত উৎসাহ প্রদান করেন, এবং “ দশে 
মিলি করি কাঁজ, হারি জিতি নাহি লাজ” মনে করিয়া, কিঞ্চিৎ 
অগ্রদর হয়েন, তাহ! হইলে যেরূপ তৃণ-সমষ্টির যোগে মত্ত হস্তী 
বন্ধন করা যায়, তন্রপ দশের সাহায্যে, আয়ের ও কার্যের নিশ্চ- 
বত বিষয়ে আঁর অণুমাত্র সন্দেহ থাকিবে ন। | 


এক্ষণে সাঁধারণের যত্্ব ও একতা সহযোগে ধনাঁগম হইয়া 
মলিনীভূত আর্ধ্সমাঁজের যেরূপে উদ্ধার সাধিত হইতে পারিবে, 
তাহার উপায় নিরূপণ জন্য নিন্মলিখিত কয়েক প্রকার আয়ের 
সোঁপান দেখান যাইতেছে । জানি না, ইহাতে আর্য ভ্রাতাদিগের 
মনের গতি কিরূপ "ভাব ধারণ করিবে । (সমস্ত আশার মূল এই 
স্থলেই না নিশ্দুল হয় 1) 1_ 


প্রথমতঃ ।--ধনাগমের সুগমতা জন্য যে কয়েকগি বিশেষ 
বিশেষ উপায় অবলশ্থিত হইতে পারে, তন্মধ্যে জমান মহারাজা- 
ধিরাজ, রাজা এবৎ অন্যান্য মহোদয়গণ কর্তৃক এক কালীন ও 
মাসিক কি্বা বাৎসরিক দান একটি প্রধান উপায়। আস্তরিক 
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ইচ্ছা থাকিলে সমাজস্থ রাজা, মহারাজাধিরাজ বাহাঁছুরগণ যে 
এরূপ সুমহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান জন্য এককালীন অন্যুন লক্ষ টাক। 
দান করিতে ন1! পারেন, এমত কখনই নহে । যখন বঙ্গদেশ- 
বানী প্রভূত ধনরাশি শ্রীযুক্ত রাজা গরমথনাথ রায় বাহাদুর স্বদেশে 
একী কলেজ অর্থাৎ ইতরাঁজী বিগ্যালয় সংস্থাপন উদ্দেশে এক- 
কালীন দেড় লক্ষ টাক দান করিয়! ব্গভূমির তিলকরূপে পরি- 
গণিত হইতে পারিয়াছিলেন ; যখন অদ্বিতীয় দানশীল। মহারাণী 
ন্বর্ণময়ী মহোদয় কি স্বদেশে কি বিদেশে রাশি রাশি টাকা সৎ- 
কার্যযের জন্য দান করিয়। জগন্মগুলে প্রাতঃন্মরণীয়। হইয়াছেন; যখন 
এই ভারতবানিগণই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত 
বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ে প্রাঁয় দুই লক্ষ টাকা দাঁন করিয়া বিজ্ঞানানু- 
রক্তির পরিচয় দিয়াছেন ; যখন ভারতীয় নৃপতিগণ আলবার্ট 
হলের জন্য সহত্র সহত্ম মুদ্রা দান করিয়। বিদ্যালোচনার অনুরাগ 
দেখাইয়াছেন ;ঃ যখন ভারতস্থ সাধারণ ব্যক্তিগণ আয়র্লগও প্রদে- 
শের-পৃথিবীর এক প্রাস্তশ্থিত বহুদূর প্রদেশের_ ছূর্ভিক্ষ মোচন 
জন্য রাশি রাশি অর্থ দান করিয় দানশীলতার পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন 
করিয়াছেন; তখন যে ভারতবর্ষীয় স্বাধীন নৃপতিগণ এবং মহাঁ- 
রাঁজা, রাজা, জমিদার ও ধনাঢ্য দেশহিতৈষী মহোদয়গণ তাহা- 
দিগের জাতীয়-ধম্্ প্রচার ও রক্ষা করিবার জন্য এবং যাহাতে 
আর্ধ্যনমাজের মূল দৃঢ়রূপে গ্রথিত, রক্ষিত ও তৎস্ুত্রে নানারূপে 
ভারতের ভূয়সী প্রী ও গৌরব বৃদ্ধি হয়, তৎপক্ষে যত্বের পরাকাষ্ঠী 
প্রদর্শন করিতে_-প্রত্যেকে অন্ন এক লক্ষ টাকা এককালীন দান 
করিতে__পরাগ্খ হইবেন, এমত কখনই বিবেচনা করা যাইতে 
পারে না। অতএব এইরূপে প্রত্যেক মহারাজ] লক্ষ, এবং 
প্রত্যেক রাজঙ্ঈীযুক্ত মহোদয়গণ অদ্ধ লক্ষ ও অন্যান্য মহোদয়গণ 
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সহক্রাধিক চিৎ সহ টাকা পরিমাণ দান করিলে এই পুস্তকের 
উদ্দেশ্য বিষয় বাধন পক্ষে কোন মতে ভাবনার বিষয় 
থাকিবে না । 

দ্বিতীয়তঃ 1__এতাদৃশ বর্ধগৌরবান্বিত ভারতবর্ষীয় আর্ধ্- 
মহা-সভার গঠন, ব্যয় ও কার্যাবলী প্রচলন জন্য যদ্দি সমগ্র 
ভাঁরতব্ীয় অর্থাৎ বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, কাশী, কাক্ধী, দ্রাবিড় ও 
পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি প্রদেশের আধ্যজাঁতির! প্রতি ঘরে, কি ধনী, 
কি নির্ধন সকলেই আপন আপন অবস্থানুযায়ী সাধ্যমত, মাসিক 
যেকোন পরিমাণে হউক না কেন, দান করিয়। মনুষ্য-জন্মের 
সার্থকত। সম্পাদন করেন, তাহা হইলে যে ভারত মধ্যে এই মহতী 
কীর্তি অতি সহজে সংস্থাপিত হইবে ও তৎসুত্রে দিন দিন ভাঁরত- 
মাতার ছুঃখভাঁরের লাঘব হইয়া, তাহার সম্ভান সম্ততিগণ অধিক- 
তর সুখী ও জগত মধ্যে মান্ত এবং গণ্য হইতে থাকিবেন, সে পক্ষে 
আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। এবম্প্রকারে যদি সমস্ত আর্ধজাতি 
একমত হইয়া সমাঁজ সংস্করণের অভিপ্রায়ে অশ্রনর এবং উপরি- 
উক্ত মতে সাহায্য করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে এঁ সমস্ত দান 
সংগ্রহের ভার প্রত্যেক গ্রামের মান্য, গণ্য, ভদ্র ব্যক্তি বিশেষের 
উপর অর্পণ করিলে, এ ব্যক্তি মাসে মানে তত্তাবৎ রীতিমত 
সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেক জেলার ব৷ নিকটস্থ গগ্ুগ্রামের শাখা- 
সমাঁজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট অনায়াসে পাঠাইতে পারিবেন । 
এইরূপে বিভিন্ন স্থানীয় সমস্ত আয় একত্রিত হইয় মূল লমাঁজের 
হস্তে আসিয়! উপস্থিত হইলে, সামাজিক কার্যাবলী প্রস্তাবিত 
মতে অবিবাদে প্রচলিত ও নির্বাহিত হইতে পারিবে । আর 
আয়ও যে নিতান্ত অল্প হইবে এরূপ বোধ হয় না । এই সমস্ত দান 
সমষি নির্কিপ্বে আদায় এবং প্রেরণের নিয়মাবলী পরে মুঁদ্রত 
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হইতে পারিবে; ও সেই নিয়মাবলী অনুসারে আদায় ওয়াশিলের 
ব্যয় ইত্যাদি নম্পাদিত হইবে । 

তৃতীয়তঃ ।--নমাজের ধন্মবিভাগের কাধ্যাদি নির্বাহ জন্য 
তীর্থাদি সাধারণ দেবালয় নমূহের আয় । 

সাধারণ আধ্যজাতির ধর্ম, অর্থ, কান, মোক্ষ এই চতুর্ধরিধ ফল 
প্রাপ্তির জন্য আধ্যসমাজ মধ্যে যে সকল তীরস্থানের স্থাপন! ছিল ও 
আছে, সেই সকল তীর্থস্থান এক্ষনে কাল-মাহাক্ম্যে সাধারণের অভীষ্ট 
সাধনের বিপরীতে কেবল ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া সাধারণ-হিতসাধনে 
সম্পূর্ণ বিমুখ হইয়াছে, এবং এক মাত্র কার্ধ্যাধ্যক্ষ মহাপুরুষদিগেরই ইট্ট 
সাধন করিতেছে । পুর্বে ই সকল পবিত্র তীর্থস্থানে সাধারণের হিতার্থ 
সদা সর্বক্ষণ ধর্মবিষয়ক উপদেশ, নৃত্য, গীত, বক্তৃতা, বেদ, পুরাণ, মহা- 
ভারত পাঠ ইত্যার্দি বহুবিধ সদনুষ্ঠান সাধিত হইত) এবং আপামর 
সাধারণ সকলেই আপদ, বিপদ, সম্পদ, সচ্ছল, অসচ্ছল সকল অবস্থাতেই 
বিশেষ উপকার ব! উদ্ধার প্রাপ্ত হইত। আজ কাল এই সকল মহাতীর্থে 
সৎকার্য্যের বা সদনুষ্ঠানের চর্চা যতদূর থাকুক বা না থাকুক, অভক্ষ্য 
ভক্ষণ, অপেয় পান, পরক্ত্রী হরণ ও ভ্রণ হত্যা ইত্যাদি যত কিছু অপকৃষ্ট ও 
সমাঁজবিগর্হিত পাপ কর্মের বিলক্ষণ প্রাছুর্ভাৰ !!! 

ভারতবর্ষ মধ্যে আর্ধ্যধন্ম সন্বন্ধীয় ঘে কোন তীর্থ বা গীঠস্থান এবং 
গ্রাম্য দেবত। ইত্যাদি স্থানে স্থানে স্থাপিত আছেন, তংসমুদায়ই সমাজের 
অধীন ও সাধারণ সম্পত্তি। উহাতে সমাজন্থ সমস্ত লোকেরই সমান 
অধিকীর। উহা! কাহারই নিজ সম্পত্তি নহে। পূর্বকালে এ সমুদায় সাধা- 
রণ তীর্থস্থানের আয় সমাজস্থ সমস্ত লোৌকেরই হিতার্থে ব্যবহৃত হইত, এবং 
চির দিন তাহাই হওয়া উচিত । আক্ষেপ ও বিন্ময়ের বিষয় এই যে, বর্তমান 
সময়ে তৎ্সমুদবায় আয়,আমাদিগের সমাজ-বন্ধন-শিথিলতা প্রযুক্ত এবং তত্বা- 
বতের উপর সমাজের রীতিমত শামনাভাবে একেবারে, কার্যযাধ্যক্ষ মহাস্ত 
বা পাণ্ডা মহাপুরুষদিগেরই হস্তগত হইয়া! রহিয়াছে! এবং তাহারাও উহা 
নিতান্ত স্বোপার্জিত ব। পৈতৃক সম্পত্তি জানিয়া 'তাহার সমস্ত উপশ্বত্ব নিজ 
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সিষ্ভ আরাম, বিরাঁম ও সুখ সচ্ছন্দতার জন্য যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছেন। 
একবার ভাবিয়া দেখেন না যে, এ সকল সম্পত্তি কাহার, কোথা হইতে 
আসিয়াছে, কি উদ্দেশে সমাঁজভূক্ত লোক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে এবং 
কেনই বা তাহারা ইহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছেন, আর তাহাদের 
কর্তব্ই বাকি? সাধারণ হিতসাঁধনের ভাব তাহাদের মনোৌমধ্যে একে- 
বারেই উদয় হয় না !! তাহার! দণ্তী, মহাত্ত ও পা ইত্যাদি নামে খ্যাত 
বটেম, কিন্ত কার্ধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত; তাঁহাদের বিলাসিতা, ইন্জি়পরায়ণতা 
ও স্থখভোগেচ্ছা নিতাস্ত বলবতী। বড় বড় রাজা অপেক্ষাও অধিক! 
তাহাদের উপর যে সকল কার্য্ের ভারার্পণ আছে, প্ররুত প্রস্তাবে তাহার 
কিছুই সমাধা হয় না। তীহারা কেবল “ থাবার বেলা! নবার মা” প্রবাদ- 
টার উপনাস্থল হইয়া! ধীড়াইয়াছেন ! আয়ের উপরই যোল আনা নজর ও 
খল; কার্য্যের দিকেও ঘে'সেন না!! এদিকে সমীজের বিশৃঙ্খলতা নিবন্ধন 
তীহাঁদিগের উপর কোন রূপ শাসনও হইতেছে না। তাহারা এক্ষণে 
£লেবায়েত” ব। “কার্ধ্যাধ্যক্ষের” পরিবর্তে বিষয়ের সম্পূর্ণ “অধিকারী, হইয়! 
ঈাঁড়াইঘাছেন ) এবং “ সাধারণ + শব্দ লোপ পাইয়া! “নিজ” নাম অভি- 
ধিক্ত হইন্স। সেই সমস্ত বিষয় তাহাদিগেরই পুরুষানুক্রমিক ভোগ দখলের 
সামভ্রীতে পরিণত হইয়াছে । তীহারাই এখন সর্ব সর্বা কর্তা । 

ভারতবর্ষ মধ্যে আর্ধ্যসমাঁজভূক্ত সমস্ত তীর্থস্থানের কার্যভীর সমাজ 
কর্তৃক দশ্তী, পীও1, মহান্ত ইত্যাদি সংসারত্যাগী, নিশ্রয়াসী ও জিতে- 
ঝিয় মহাপুরষদিগের হস্তেই ন্যস্ত হয়। তাহার কারণ, উক্ত তীর্থাদির বা 
সাধারণ সম্পত্তির আয় ব্যয় ও ক্রিয়াকলাপ এ সকল বৈরাগ্যাশ্রমধারী 
নি্হ লৌকদিগের দ্বারা স্চারুূপে সম্পাদন হইয়া, চির দিন সমভাবে 
পর্মাজের মুখ উজ্জ্বল এবং সমাজভুক্ত লৌক সমূহের মনোরঞ্ন করিতে 
ধাকিবে; সাধারণ সম্পত্তির কখনই লৌপ হইবে না । অহরহ বেদ পুরাণ 
পাঠ, ঈশ্বরের নাম সঙ্বীর্তন, দীন দরিদ্রের অভাঁব মোচন, দান ধ্যান ইত্যা- 
দিই সফল তীর্থস্থানের প্রধান ও প্রথম উদ্দেশা ; এবং তছদ্দেশ্য সাধন 
ও ধর্ধ প্রচার 'জন্যই সমাজস্থ ব্যক্তিগণ দেবোদেশে দেব সেবার নামে 
অকাতরে চক্ষু যুদিয়া রাশি রাশি অর্থ ্ সকল তীর্ঘস্থানে ঢালিয়া 
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থাকেন । এখাঁনে “দেব” খবঝের অর্থ যে ছুর্গা, কালী, নারায়ণ, মহ 
দেব বা জগন্নাথই বুঝাইবে এমন নহে। দেব অর্থ-মঙ্গল। সাধারণের 
মঙ্গল হইবে বলিয়াই লোকে, সাধারণ ভজনালয়-_সাধারণ ভোঙ্গনালয়__ 
সাধারণ ধন্মীলয়-_সাধারণ বিশ্রামালয়_-তীর্ঘস্থানেই অর্থবাখি ঢালিয়া 
থাকেন। কেহ বা অল্প কেহ বা অধিক দিয়া থাকেন। এক বাক্তি 
স্বয়ং সামান্য মাত্র অর্থ ব্যয় করিতে সমর্থ; কিন্তু তিনি হয়ত তাহাতে 
সমাজের এক বৃহৎ বা সামাজিক কোন কার্য্যের বিশেষ কিছু উপকার 
করিতে পারেন না। তিনি তীর্থস্থানে তাহার অভীপ্সিত অর্থ প্রদান 
করিলেন । তাহার ন্যায় আরও দশ জনে কিছু কিছু দিলেন। লক্ষপতি-- 
সহঅ দিলেন, ক্রোড়পতি-_লক্ষ দিলেন ) এই রূপে দশ জনের-_বিশ জনের 
প্রদত্ত অল্প ও বহুল অর্থে ক্রমে ক্রমে বিপুল অর্থ সংগ্রহ হইল। সেই মূলধন 
অথবা তাহার আয় হইতে সেই তীর্ঘস্থানে দেবসেব৷ হইয়া দেব-প্রসাদ 
দীন জনে বিতরিত হইতে থাকে। সেই অর্থে প্রতিপালিত হইয়া 
ধার্মিক, সমাগত ব্যক্তিগণকে ধর্মোপদেশ দিতে থাকেন; পণ্ডিত, 
শিক্ষা বিতরণ করিতে থাকেন ) বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বেদ পাঠ করিয়। শুনা- 
ইতে থাকেন? পৌরাণিক, পুরাণ পাঠ করিতে থাকেন) বক্তা, ব্যাখ্যা 
করিতে থাকেন 3 গায়ক, ঈশ্বর-গু9ণ গান করিতে থাকেন। ইহাই ত্তীর্থ- 
স্থানের উদ্দেশ্য-_ইহাই তীর্থস্থানের ধর্শ__ইহাই তীর্থস্থানের কর্শ-_ 
ইহাতেই তীর্থস্থানের মাহাস্ম্য। তীর্ঘস্থানের সে মূলধন কখনই ক্ষয় 
হইবার নহে। প্রত্যহ যেমন ব্যয় তেমনি আয়। এক দিনের পথ হইতে 
_ছুই দিনের পথ হইতে--দশ দিনের পথ হইতে--শত ক্রোশ, সহস্র ক্রোশ 
হইতে-দেশ দেশীস্তর হইতে, যাত্রী তীর্ঘস্থানে আসিতেছে । ছুর্ভেদ্য 
পর্বত পার হইয়া-_ছুরবগাহ নদী উত্তীর্ণ হইয়া__যাত্রী তীর্থে আসিতেছে । 
ধনী, নির্ধন, রাজা, মহারাজা, সকলেই আসিতেছেন। ধার্িক, ধর্ম-কথন 
গুনিতে ও কহিতে আসিতেছেন ) পণ্ডিত, শিক্ষা দ্রিতে আসিতেছেন 
শিষা, শিক্ষা করিতে আসিতেছেন.) ভক্ত, ভক্তি প্রকাশ করিতে আসি- 
তেছে১ সংসারাশ্রমী, সংসার-চিস্তায় জর্জরীভূত হইজ়্া শাস্তিস্থখ লাভ 
রূুরিতে আসিতেছে; ধনী, ধন দ্রিতে আিতেছেন) ভিক্ষুক, ভিক্ষা করিতে 


1 ১৮০ | 


আসিতেছে । তীর্ঘস্থানই সমাজের সভা; এখানে সকল জাতি, সকল 
অবস্থা ও সকল শ্রেণীর লোকের একত্র সমাবেশ হইয়া! থাকে । এখাঁনে 
অর্থনান করিলে সকলেই তাহার ফলভোণী হইতে পারেন । সমাজের 
প্রতিপালন ও উন্নতির জন্যই এই সকল তীর্থস্থানের প্রতি লোকের 
এতাদৃশ যত্ব ও ভক্তি। পাপী কোথাও আশ্রয় না পাইলে তীর্থস্থানে 
আশ্রয় পায়; তাহার কারণ, তীর্থস্থানে সদা ধন্শীলোচন দেখিয়। শুনিয়া 
ও সতসহবাসে থাকিয়া তাহার মন ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইবে । যে, সকল 
সমাজ হইতে দূরীভূত হইয়াছে, সে এই তীর্থ-সমাজে স্থান পায়। কারণ 
ইহা একরূপ কারাগার । সকল সমাজ হইতে বিদূরিত হইয়া-সকল গৃহ 
হইতে নিজ্রান্ত হইয়া_সে এই তীর্থগ্হে আশ্রয় পায়। এই আশ্রয় 
ব্যতিরেকে তাহার আর কোথাও যাইবার স্থান নাই । সে এখানে দেব- 
প্রসাদ খাইতে পায়; বিতরিত বস্ত্র পরিতে পায় । সাধারণ সমাজই 
এই তীর্থ-কারাগারের স্বষ্টি করিয়াছেন। রাজা দণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রাচীর- 
বেষ্টিত অদ্রীলিকা মধ্যে লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া! খাইতে ও পরিতে দেন। 
আমাদের আর্য্যসমাঁজরূপ রাজ! পাঁপ-দপ্ডিত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত তীর্থ- 
কারাগার স্বজন করিয়া সেইখানেই তাহাদের অশন ও বসনের ব্যবস্থা 
করিয়। দিয়াছেন । তজ্জন্য ইংরাজ সমাটের মত ব্যক্তিবিশেষকে মাঁসে 
মাসে খরচ যোগাইতে হয় না। সাধারণ আর্ধ্যসমাজ সাধারণের অশন 
বসনের ভার বহন করেন। ইহা কতদূর সুনিয়ম পাঠক বলুন দেখি! 
রীজকারাগারে দণ্ডিত ব্যক্তি কোন শিক্ষাই প্রাপ্ত হয় না) কিন্তু আর্ধ্য- 
সমাজ-স্থজিত তীর্থকারাগারে পাপী চতুদ্দিকে ধর্মকথা শুনিতে পায়) 
ধর্মকার্ধ্য দেখিতে পায়; সৎশিক্ষা পাইতে পারে; সতকার্ধ্য শিখিতে 
পীরে । ইহাতে ক্রমে তাহার চরিত্রও সংশোধন হইতে পারে। দরিদ্র 
কোথাও আহার না পাইলে তীরথস্থানে আহার পায়। এইহেতু একটা 
প্রবাদ আছে, “তীর্স্থানে কেহই অভুক্ত থাকে না।» পূর্বেই উক্ত 
হইগ্ীছে সাধারণ আধ্ধ্যসমীজস্থিত ব্যক্তিগণ তীর্ঘস্থানে দেবোদ্দেশে যে 
অর্থ দান করেন তাহার একটা প্রধান উদ্দেশ্য-_এবং তীর্ঘস্থানের একটা 
প্রধীন ধর্ম ও কর্তব্য কর্ম_অনাহারীকে আহার দান। এউদ্দেশ্য সংসাপি 
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হইলে কেহই অভুক্ত থাকিবে না। অতএব সাধারণ আর্ধাসমীজই ষে 
উঁ সমস্ত তীর্ঘস্থানের মূল, সাধারণ আর্ধাসমাজই যে এ সকল তীর্থস্থানের 
অঙ্গ, সাধারণ আর্ধ্যসমাজই যে &ঁ সকল তীর্থস্থানের নেতা, তদ্বিষয়ে আর 
অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এ সকল তীর্থস্থানের আয় ও ব্যয় যে সাধারণ 
আর্ধ্যদিগের দ্বারা এবং আর্ধ্যদিগের জন্যই হইতেছে, তদ্বিবয়েও মতদ্বৈধ 
দেখা যায় না। অতএব যখন তীর্থস্ভান সকলের উন্নতি ও অবনতি, উৎকর্ষ 
ও অপকর্ষ, উৎপত্তি ও নিবৃত্তি সমস্তই আর্ধ্যদিগের ও আর্ধ্যসমাঁজের সহিত 
্রন্থিতে গ্রস্থিতে নিহিত রহিয়াছে, তখন আরধ্যগণ এবং আর্ধ্সমীজই 
যে তীর্থস্কান সকলের মাহাত্ম্য রক্ষা ও শাঁসনাঁশাসনের একমাত্র মূল-_এক- 
মাত্র অধিনায়ক ও একমাত্র নিয়ন্তা তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 
কিন্ত কালমাহাক্ম্যে আমাঁদিগের সামাজিক ক্ষমতা হাস হইয়াছে? ধর্ম 
প্রবর্তন ও অধর্শশাসন-প্রবৃত্তি নিস্তেজ হইয়াছে এবং ধর্্মপথাসীন বাক্তি- 
গণের নামের মহিমীও এককালে লোপ পাইয়াছে। দর্ডী, পাণ্ড ও মহাস্ত 
ইত্যাদি নাম কেবল শব মাত্রে প্রচলিত আছে; সে সকল শবের অর্থ, 
মহিমা বা কার্ধ্য সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে । দণ্ডী, পাও, মহাস্ত নামধারী 
মহাতআআরা এক্ষণে জিতেক্্রিয়ের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়াছেন ! 
বৈরাগ্যাশম ত্যাগ করিয়া সংসারাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন !! অংপারচিস্তায় 
মগ্ন হইয়া দেবকার্ধয একেবারে বিস্বত হইয়াছেন!!! কেহ বা বিবাহ 
করিয়া-_গৃহস্থ হইয়া__-পত়ীপ্রেমে আবদ্ধ হইরা পরম-প্রেমে জলাঞলি দিয়াঁ- 
ছেন |11! সমাঁজ-শাসন অভাবে তাহাদের প্রক্কৃতি এতই বিকৃতি প্রীপ্ত হই- 
য়াছে যে, লেখনী সে ছুরপনেয় কলঙ্কভার লিখিতে সম্পূর্ণ অশক্ত। সমাজ- 
শাসন অভাবে তাহাদের যথেচ্ছাচার ক্রমশঃ প্রশ্রয় প্রাপ্ত হওয়াতে আর্ধ্য- 
সমাজের-_আধ্ধ্যধর্শের- আধ্যজাতির পূর্ব গৌরব-রবি অন্তমিত হইয়া 
এক্ষণে অবনতি-সাগরে নিমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে । দণ্ডী, পাণ্ডা ও 
মহান্ত উপাধিধারী মহাত্মগণ এক্ষণে ছুরাত্বূপে পরিণত হইয়াছেন | 

কোঁন কোন তীর্ঘস্থানে এ সকল ইন্দ্রিয়পরবশ, পাঁষও, পামর, পা 
মহান্তগণ কর্তৃক সময়ে সময়ে এতদুর ভয়ানক, কদর্ধ্য, জঘন্য, ঘ্বণিত, 
বিশ্বাসঘাতকতার কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে যে, তাহার নামমাত্র শুনিলে 
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'অতি নির্দয় পাঁষাণহৃদয়কেও নিদশরুণ ব্যথিত হইতে হয়। তৎসমুদায়ের 
বিস্তারিত বিবরণ এস্কলে নিশ্রয়ৌজন। এক সময়ে তীর্স্থানের পবিত্রতা, 
মহাস্ত পাগডাদিগের সাধুভাব এতই উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, অন্ুর্য্যম্পস্ট- 
রূপা কুলকামিনীগণ পর্য্যন্ত নিঃশক্কচিত্তে তথায় ধর্দ্সসাধনে যাইতে দ্বিধা 
করিতেন না । সেই প্রথা যদিচ এখনও প্রচলিত আছে, কিন্ত কালের, 
কার্ধ্যের ও সাধুভাবের এতই পরিবর্তন হইয়াছে যে, ভদ্রপরিবারদ্িগের 
পক্ষে এক্ষণে তীর্থবাত্র। একেবারে নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত হইয়াছে । কারণ 
সেই পবিত্র তীর্থস্থানে আজ কাল দুরন্ত মহাস্তগণ কর্তৃক সতীর সতীত্ব বিনষ্ট 
হইয়া থাকে !!! উঃ! কি ভয়ানক অত্যাচার! কি মহাপাপ !! গুনিলে 
শরীর রোমাঞ্চিত হয়; কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয় !!! 

আমাদিগের সমাজের উচ্চপদবীস্থ ব্যক্তিরা অনেকে চিরপ্রচলিত প্রথা- 
সারে তীর্থ পর্যটনে গিয়া অনেক স্থলে বহু পরিমাণে অর্থ ব্যয় এবং স্বর্ণ 
রত্বাদির আভরণ দেব দেবীর উদ্দেশে অর্পণ করিয়া থাকেন । কিন্তু তাহারা 
অনেকেই জানেন না যে, কি উদ্দেশে তাহারা এ সকল কার্য্য করিয়। 
থাকেন, এবং কিরূপেই বা সেই পমুদায় অর্থ বা রত্ব দেব-মন্দির ও দেব-অঙ্গ 
হইতে পরিণামে কার্ধ্যাধ্যক্ষ মহাপুরুষদিগের পৃহ-সাহগ্রী মধ্যে পরিণত হয়! 
এক্ষণে তীর্ঘস্থানে শাস্ত্রসম্মত পুজ1 অর্চন। প্রায়ই হয় না । কেবল পা্ডা- 
মহাঁশয়দিগের উপদেশমতেই তীর্ধাদির পুধ্যকন্্ম সমাধা হইয়া থাকে। আমরা 
আদৌ দেখি না, আমাদিগের কার্য শাজ্সসঙ্গত বা উদ্দেশ্তমত সম্পরন হইল 
কি না! । কাঁজেই তীর্থাদিতে অর্থ ব্যয় “ন। হোমের ন। যজ্ঞের” হইয়া থাকে। 
বার ভূতেরই উদর পুরণ হয় মাত্র! এদিকে তীর্থস্থানের সেবায়েত বাবুগণ 
লোৌভপরবশ হইম্মা' এতদূর অত্যাচার আরম্ত করিয়াছেন যে, যাত্রী আসিলে 
তাঁহার! যেন “পাক1 কলা” পান। যাত্রিগণ সুবিধামত স্থান বা আহ্বাঁন পাইল 
কি না তাহা কেহই দেখেন না| কেবল তাহাদিগের নিকট হইতে কি রূপে 
ফাঁকি দিয়! অর্থ বাহির করিয়া লইবেন, এই চিস্তাতেই র্যতিব্যন্ত ! যাত্রী 
ঠকাইয়া পর়্স! লওয়াই এখনকার তীর্থস্বামীদিগের এক প্রধান ব্যবসায় হই- 
যাছে!! কি ধনী, কি নির্ধন, প্রচুর অর্থ ব্যয় না করিলে কাহারই দেব দেবীর 
স্কট ঘেঁসিবাঁর যে নাই! ঘাত্রীদিগের অর্থ ব্যয়! “কর্তব্যঃ (90707981907) 


[| ১৮৩ ] 


করিয়! তুলিয়াছেন। ইহা যে কতদূর অন্তায় ৪ অত্যাচারমূলক তাহা সমাজস্থ 
বিজ্ঞ মাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন । ধর্ের স্থানে- ধর্ম উপার্জনেত্ 
স্থানে অর্থব্যক্স মনুষ্যের সাধ্যাধীন অথবা “শ্রদ্ধেয় দেয়ং থাকাই উচিত। 
বলপুর্ববক বা বাধ্য করিয়া আদায় নিতান্ত অত্যাচার । যত দ্রিন তীর্থধারী- 
দিগের ক্ষমত| অক্ষপগ্ন থাকিবে, তত দিন উল্লিখিত বিবিধ অত্যাচার কখনই 
প্রতিহত হইবে না; বরং দিন দিন বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইবে। 

কেহ কেহ বলিয়। থাকেন, তীর্থাদির কার্য্ের, আয় ব্যয়ের এবং তীর্থ- 
ধাঁরী মহান্তদিগের উপর সমাঁজের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। তীর্থসমূহ 
সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন থাকাই উচিত। কিন্তু আমরা পূর্ব সপ্রমাঁণ 
করিয়াছি, তীর্থস্থান সকল আধ্যদিগেরই জন্য আর্ধাদিগেরই অর্থে প্রতি- 
পালিত হইতেছে, এবং উহা আর্ধ্যদিগেরই জাতীয় সম্পত্তি। আধ্য সমাঁজই 
এ সকল স্থানের রীতি, নীতি, ধর্ম ইত্যাদি রক্ষার একমাত্র নেতা । অতএব 
তীর্ঘস্থানের অত্যাচার নিবারণ আর্ধাসমীজেরই কর্তব্য। এই হেতু প্রস্তা- 
বিত আর্ধ্য মহাসভার হস্তে তীর্থসমূহের ভার অর্পিত হওয়!, তীর্থসমূহ উক্ত 
সমাঁজেরই একটী অংশরূপে পরিগণিত হওয়া এবং সমাজ কর্তকই &ঁ সকল 
স্থানের আয় বিবিধ সৎকার্ষ্যে বায়িত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় ও সুযুক্তিসঙ্গত 
সন্দেহ নাই । নতুবা এক জন সাধু উদ্দেশ্যে অর্থ দান করিবে, অপর জন 
তাহা নিজ ভোগবিলাসিতায় ব্যবহার করিবে-এক জন দেব-অঙ্গের 
নিমিত্ত রত্বাভরণ দান করিবে, অপর জন তাহা নিজ প্রণয়িনীর অঙ্গে শোভ- 
মান করিবে, অথচ সমাজ সে বিষয়ে দৃষ্টি করিবেন না, তত্প্রসঙ্গে কোন 
উচ্চবাচ্য করিবেন না, ইহা! কোন্‌ শান্ত ও কোন্‌ যুক্তিমূলক, তাহা দেখিতে 
গাই না। অশান্ীয়, অযৌক্তিক হইলেও সাধারণ-বুদ্ধি ইহাই বলিয়া 
দিতেছে ষে, তীর্থস্থান সমূহ আধ্যজাতিরই সামাজিক ও সাধারণ সম্পত্তি; 
মহাত্ত, দণ্ডী বা পাগাদিগের নিজস্ব নহে; সমাজই তীর্থস্বানের পরিপোঁষণ 
করিতেছেন ; উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও কাঁ্ধ্যাকার্য্য দর্শন সমাজেরই কর্তব্য ; 
সমাজই তত্তৎস্থানের শাসনকর্তা এবং সমাজই তাহাদের অধিপতি । 

ব্রাঙ্ণদিগের উপর সাধারণ সমাজের কর্তত্বের বিধি না থাকাতে যেমন 
প্রাঙ্মণগণ স্বেচ্ছাপরতন্ত্র হইয়। নিজেও উৎসন্ন যাইতেছেন ও সমাজকে 
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উদ্লক়্ করিতেছেন, তঙ্জগ তীর্থাদি সাধারণ দেবালয়ের সেবায়েত ও 
কাঁ্ধযাধ্যক্ষ দণ্তী, পাও, মহাস্ত্দিগের উপর সাধারণ সমীজের কর্তৃত্বের 
অভাব হেতু তাহারাঁও উৎসন্ন যাইতেছেন এবং বিশুদ্ধ আধ্যসমাজকে 
যৎ্পরোনান্তি অপবিত্র ও বিশৃঙ্খল করিয়। তুলিতেছেন। এই সকল ধূর্ত, 
প্রতারক ব্যক্তির ভণ্ডততা, খলত। .ও বিবিধ অত্যাচার বশতই তীর্থাদির 
মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হইতেছে ; আর্ধ্যজাতির পবিত্রতা বিনষ্ট হইতেছে; সমাজ 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইতেছে এবং আর্ধ্য ধর্ম কর্ম একেবারে জগতের 
শ্রদ্ধেয় হইয়! পড়িতেছে। এই অত্যাচার-আোত এইরূপে প্রবাহিত হইতে 
থাকিলে এ সমস্ত তীর্থা্দি বিলুপ্ত হইবে) ব্রাহ্মণ জাতির ও ত্রাঙ্গণত্বের ধ্বংস 
হইবে ; দণ্তী, মহাস্তদিগের নামের মহিমা জগৎ হইতে অন্তহিত হইবে) 
এবং 'ধর্শ কর্ম পুক্তা আরাধনা সমস্তই অতীত ঘটনায় পর্য্যবসিত হইবে ! 
তৎসহ সাধারণ সমাজও বিষম বিপ্লবে বিপর্যস্ত হইবে। 


এতন্তির আয়ের অপরাপর বহুল প্রকার উপায় আছে, যাহা 
কার্যকাল ব্যতিরেকে প্রদর্শিত হইতে পারে না । যথা ৮» 
শিল্প, কুষি, বাণিজ্য, পঞ্জিকা, ঠিকুজী, কোণ্ঠী, মেলা, উৎসব এবং 
সমাজভুক্ত লোক সমূহের বিবাহাদি সংস্কার কার্ধ্য উপলক্ষে দান 
ইত্যাদি । 

উপরিউক্ত মতে এককালীন, মাসিক ও বাৎসরিক দান ইত্যাদি 
সংগৃহীত হইতে থাকিলে, ভারতবর্ষীয় আর্ধ্য-মহাসভার নামে নানা 
প্রকার জমিদারী ইত্যাদি বিষয় বিভব ক্রয় করা আশ্চর্যের বিষন্ন 
হইবে, না| ব্যবসায় বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রকারে মূলধন 
বিনিয়োগ দ্বারা তত্বাবতের আয় হইতে সমাজ নম্বন্ধীয় এবং 
সমাজতুক্ত লোক বমূহের মঙ্গলার্থ যাহা কিছু আবশ্যক ব্যয় 
সকলই নির্বাহ হইতে পারিবে । এবং সমস্ত বিষয় লুচারুরূপে 
নির্বাহের জন্য যথাযোগ্য নিয়মাবলী প্রস্তুত, ও প্রকাশিত হইয়! 
আবশ্যক 'সেরেন্তা' ব। কার্ধ)ালয় নির্শাণ ও কর্মচারী নিযুক্ত হ- 
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যাও বিচিত্র হইবে না । আর তৎ্স্ুত্রে দেশশ্থ অনেক নিরুপায় ও 
নিংনহায় ব্যক্তির জীবিকা নির্বাহের চিন্তা দূরীভূত হইবারও 
বিলক্ষণ সম্ভাবনা । আপনাদ্িগেরই দশের সাহায্য একত্রিত 
করিয়া আপনার! প্রতিপালিত হওয়া অপেক্ষ। সুখের বিষয় আর 
কি হইতে পারে? 

এতাঁদুশী মহতী কীত্তি সংস্থাপন জন্য আর্ধ্জাতির মুল-সমা- 
জের অধিবেশন-স্থান কোথায়, কোন প্রদেশে বা কোন নগরে 
সর্ববাদিসম্মত হইবে, তাহার মীমাতনা পরে হইতে পারিবে । 
কলিকাতা ভারতের রাজধানী বপিয়া যদি উহার নিকটবর্তী 
কোন স্থানে, উক্ত মহাসভ। নংস্থাপন জন্য সকলে একমত্য অবল- 
স্বন করেন, তাহা বোধ হয়, কোন ক্ষতি বা আপত্তির জন্য হইবে 
না; অথবা ভারতবষীয় অধিকাংশ মহাঁরাঁজাধিরাজগণ উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশীয় বলিয়া যদি এ অঞ্চলের কোন নর (যথ। কাশীধাম) নেই 
ভারতীয় আর্ধয-মহাঁদভা” সংস্থাপনের জন্য মনোনীত্হয়, তাহা- 
তেও বিশেষ আপত্তি বা হানি নাই | শাখা-সমাজ স্থাপন সম্বন্ধেও 
তদ্রপ ; শাখা-নমাজগুলি আদি-নমাজের হস্ত পদ সদ্ূশ বিশেষ 
বিশেষ অংশ বা অঙ্গব্ৎ প্রতীত হইবে । কেন না, আদি-সমাজের 
নিয়মাবলী ও কর্তৃত্বে যেমন শাখা-নমাজ কল পরিচালিত হইবে 
তদ্রপ আবার শাখা-সমাজ সমুহের নানা প্রকার সাহায্য দ্বারা 
আদিনমাজ সংরক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই | শাখা-সমাজ মংস্থাপন 
ব্যতীত সমগ্র ভারতের সুচারুরূপে ইষ্টসাঁধন সম্ভব নহে। যদি 
কখন প্রোক্ত মহাঁসভা সংস্থাপিত হইয়া ভারতের ক্ষীণদেহ পুষ্ট 
করিতে বক্ষম হয়, তাহ হইলে এঁ ভা! সম্বন্ধীয় যাহ] কিছু নিয়- 
মাবলী বা কার্যের প্রণালী আবশ্যক, সকলই আপনা হইতেই, 
সংগৃহীত ও প্রণীত হইয়া শাখাঁ-নমাজ নহযোগে ভারতের নর্কত্ 
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প্রচারিত হইবে সন্দেহ নাই । তত্বাবতের রচন] দ্বারা এক্ষণে 
প্রস্তাব পরিবদ্ধন অনাবশ্যক। 
*“সজ্জন সমাজ প্রতি করি নিবেদন, 
উৎসাহ-বারিধি-বারি করিলে সেচন, 
আশুতর আশালত৷ উপচিত৷ হবে , 
ফলবতী হইবার বিলম্ব কি রবে ?”, 
অতএব বলি শুন, আর্ধ্য ভ্রাতৃগণ ! 
ত্যজি মৌহ-নিদ্রা সবে, হয়ে সচেতন, 
সাধিতে স্বদেশ-হিত কর প্রাণপণ ; 
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন । 
সাধিলে অবশ্য সিদ্ধ হবে তব পণ, 
(কিস্তৃ) 
€ুভন্ত শীত্রম্” যেন থাকে হে স্মরণ ! 





উপসংহার। 
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“প্রারভ্যতে ন খলু বিদ্বভয়েন নীচৈঃ 
প্রারভ্য বিদ্ববিহতা৷ বিরমস্তি মধ্যাঃ | 
বিদ্বৈঃ গুনপুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ 
প্রারদ্বমুত্তমগুণা ন পুনস্ত্যজস্তি।/১ 


অন্মদ্দেশে বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক গ্রভৃতি অনেক 
গ্রকার নংস্করণের সুত্রপাত হইতেছে সত্য, কিন্তু সমাজ-সংস্করণ 
অভাঁবে কিছুই সুফলপ্রদ হইবার নহে । শারীরিক বল, মানসিক 
বীর্ধ্য, জাতীয় একতা, শ্বজাতি-প্রেম, সাধারণ বিভব প্রভৃতি 
সমুদায়েরই বীজ সমাজ-র্ডে নিহিত। অতএব সমাঁজ-সংস্করণ 
ব্যতিরেকে কোন কালে যে আমাদের দেশের পুনরভ্যুদয় 
হইবে, এরূপ কখনই বিবেচিত হয় না । এক্ষণে আমাদিগের 
যথোচিত চেষ্টা ও যত্ব সহকারে প্রস্তাবিত মতে আর্ধ্যসমা 
জের সংস্করণ-ব্রতে ব্রতী হওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য | তাহাতে 
আঁমাদিগের দেশের ও জাতীয় অবস্থার বিবিধ প্রকারে উন্নতি 
হইবে সন্দেহ নাই। এবং যদি দেশীয় সমস্ত অধ্যবসায়শালী ভদ্র- 
মহোঁদয়গণ কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রণালীমতে সমাজ সংস্থাপনের কোঁন- 
রূপ সছ্ুপায় অনুষ্টিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে 
যে, তদ্দারা পচুর পরিমাণে ধনাগম হইয়া প্রস্তাবিত কার্যাবলী 
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অতি সুপ্রণালী নহযোগে নির্বাহ এবং বাশিজ্যাদি কার্য দেশ, 
বিদেশ ব্যাপিয়! প্রচলন হওয়া! নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয় হইবে না 
এবং তত্মহ ভারতের জীর্ণদেহে বলসঞ্চাঁর হওয়ার পক্ষেও কোন- 
রূপ ভাবিবার বিষয় থাকিবে না । বরং তদ্বারা ইংলঙগ্ের “পার্লিয়া- 
মেন্ট”? মহাঁনভা৷ অপেক্ষা মহতী কীত্তি বংসাধিত হইবে | এ পার্লি- 

য়ামেণ্ট সভা কেবল সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্য সম্পাদনে 
নিয়ত নিরত. আছেন, কিন্তু আমাঁদিগের “ভারতীয় আর্ধ্যমহা- 
সভা” একবার সংস্থাঁপিত হইলে, ভাঁরতবাঁসীদিগের মনাঁতিন- 
ধর্ম-পথের কণ্টক দূরীভূত ও সর্নৈতিক এবং সর্ধলৌকিক 
হিত সাধিত হইয়া. কতই যে মহোপকার সম্পাদিত হইতে 
থাকিবে তাহার ইয়ত্তা কর! যাঁয় না । আহা ! যেরূপ একটী বীজ 
হইতে অন্কুর ও দেই অস্কুর হইতে পরিণামে বহুজন-মনোরঞ্জন 
বিস্তৃত শীখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট অতি সুবিশাল বৃক্ষের উৎপত্ভি হয়, 
তত্রপ ষদি*ভারতের কোন স্থানে অধ্যবসায়ারূঢ় ব্যক্তিগণ কর্তৃক 
অতি ক্ষুদ্র আকারেও উক্ত মহতী সভার সুত্রপাত হয়, তাহ! হইলে 
অনায়াঁদে আঁশ? কর! যাইতে পাঁরে যে, কাঁলনহকারে উক্ত সভা 
ভাবী “ভারত পার্লিয়ামেন্ট”” মহানভায় পরিণত হইয়। দেশের 
ভূয়নী ভীর্দ্ধি করিতে সক্ষম হইবে | অহো! ! তাদ্ুশ সভা প্রাতি- 
পিত্ত হইলে, যে ষে মহৎ কার্ধ্য সংসাধিত হইবে, তত্তাবতের 
কল্পন! যখন মলোমন্দিরে উদয় হইতে থাকে, তখন কি এক 
মনোহর অনির্কচনীয় আনন্দ হ্য়ফে আশ্রয় করে! এরূপ সমাজ- 
গ্রন্থির দ্বার! ভারতবাপী কফি রাজা, কি মহারাজা, কি ভদ্র, কি 
ইতর, কি বিত্বানঃ কি মূর্খ কি ধনী, কি নির্ধন, সমস্ত লোঁককেই 
৮য এক সৌহার্দয-স্থত্রে বন্ধ থাকিতে হইবে, তাহাতে আর অপুযাত্র 
সন্দেহ নাই! এক্ষণে ভাঁরতব্ধীয় মহারাজা, রাঙ্গা, জমিদার, 
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ধনাঢ্য, ধর্ম্াত্া, নাধু, বিদ্বান, বিষয়ী ও দেশহিতৈষী মাত্রেরই নিকট 
করযোড়ে ও বিনয় সহকারে নিবেদন যে, তাহারা ভারতের ও 
নিজের নিজের গৌরব রক্ষিত এবং ভারত-সৌভাগ্য-লক্মীকে 
প্রনন্না করিবার নিমিত্ব এহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনায় আর্ধা- 
নমাজের ও মনাতন ধর্মের পুনরুদ্দীপনার্থে যাহার যাহা কিছু ক্ষমতা! 
আছে, ইহাতে নিয়োজিত করুন । অর্থ, সামর্থ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, পরা- 
ক্রম, উপদেশ অথবা নন্দস্টান্ত প্রদর্শন পূর্বক সাধারণকে উত্তে- 
জনা দ্বারা, যিনি যে কোন উপায়ে হউক, প্রস্তাবিত সমাজ- 
নংস্করণের এবং মনাতিন ধর্শোর বহুল প্রচারের সহায়ত। করুন। 
তাহ! হইলে ক্রমশঃ তাহাদিগের, তাহাদিগের দেশের এবং সমস্ত 
আধ্যজাতির চিত্বোৎ্কর্ষ-সম্পাদন হইয়। গার্হস্থ্য, নামাজিক, 
রাজনৈতিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক 
কুশল ও সুখ সন্বদ্ধন নিশ্চয়ই হইবে । এবং পুনঃ পুনঃ বিদ্ব বাধা- 
দিতে গ্রতিহত হইলেও সমাজের স্থায়িত্ব পক্ষে ভাবনার বিষয় 
থাকিবে না। 

এক সময়ে এশ্বর্য্যশালী থাকিয়া গাঁড়ী, ঘোড়া চড়িয়াছি বলিয়া 
--জুন্দর অট্টালিকায় বাঁ করিয়াছি বলিয়া-_সুখসেবা দ্রব্য 
আহার ও দুপ্ধফেণনিভ-শয্যায় শয়ন করিয়াছি বলিয়া_যে, দরিদ্র 
অবস্থাতেও দেই সমস্ত উচ্চ-চাঁল ব্যতীত জীবিকা নির্ধাহ হইতে 
পারিষে না, বা এক সময়ে যোত্রহীনতা বশতঃ পর্ণবুটিরে পত্র- 
শয্যায় শয়ন করিয়াছি বপিয়া__জীর্ণ কৌপীন পরিধান করি- 
মাছি বলিয়া-_বন্য ফলে জীবন ধারণ করিয়াছি বলিয়া_-যে, সচ্ছল 
অবস্থাতেও সেই দরিদ্র-চালেই চলিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ 
নাই । অবস্থাভেদে সকল বিষয়েরই পরিবর্ভন আছে। সত্য, ত্রেতাঃ 
দ্বাপর প্রভৃতি যুগ সকলও নৈসর্গিক অবশ্থী পরিবর্তনের পরিচয়- 
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স্থল মাত্র | এবং সেই সকল বিভিন্ন যুগে নৈসর্গিক অবস্থার পরি- 
বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও সাংসারিক অবস্থারও অনেক 
পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। অতএব সত্য ত্রেতাদি যুগ-প্রচলিত সামা 
জিক নিয়ম ব' প্রথাদি কলিযুগেও যে অবিরুত অবস্থায় সমভাবে 
প্রচলিত থাকিবে, তাহা যুক্তিপথের বহিভূত- নৈসর্গিক প্রমাণেও 
অসঙ্গত । নসর্গিক কাঁরণ-পরম্পরা বলিয়া দিতেছে যে, কোন 
কোন অংশে তাহার পরিবর্তন অবশ্যন্তাবী ; এবৎ তাহা না| হইলে 
সমাজের প্রক্কত সংস্কার কখনই হইবে না । এই হেতু বলিতেছি 
যে, দেশ, কাঁল, পাত্র অনুসারে বর্তমান বিশ্বঙ্বলাবদ্ধ আধ্যসমা- 
জের দামাজিক নিয়মাঁদির আবশ্াকমত হাস বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্য 
দ্বার সমাজের প্রক্ত সংস্কার বিধান করিতে সকলে প্রাণপণে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন | 

কলিকাতি। বা অপরাপর দেশস্ ভদ্র সম্প্রদায় মধ্যে বে কয়ে” 
কটী জাতীয় সভার সুত্রপাত দেখা যাইতেছে, তাহাঁদ্িগের সক- 
লেরই উদ্দেশ্য অতি শুভকর সন্দেহ নাই । কিন্তু আক্ষেপের বিষয় 
এই যে, উক্ত সভাঁনমূহের সভ্যগণ এক দেশীয়, এক জাতীয় ও এক 
র্মাবলম্বী হইলেও, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভূক্তঃ স্বন্য ধান 
এবং সমাজের এক এক অঙ্গ মাত্র অবলম্বন করিয়া কার্্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন । সমগ্র সমাজের প্রতি কাহারও দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত 
হয় নাই । সেই বমুদায় স্বদেশান্রাগী মহোদয়গণ যদি কিঞ্চিৎ 
চে1 ও যু সহকাঁরে সকলে একস্থাঁনে সমবেত হইয়া এক মত অব- 
লম্বন করিয়! উদ্দেশ্য বিষয় নংসাঁধনে বিশেষ সমুদ্যোগী হয়েন, এবং 
সমাঁজস্থ সভ্যগণ- গুত্যেকেই যদ্দি সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, দেশ* 
হিতৈষী ও পক্ষপাঁতশূন্য হয়েন, তাহা হইলে, এই প্রস্তাবানুযায়ী 
কার্য সম্পাদিত হওয়! যে নিতান্ত দুরূহ বা আশ্র্ষ্যের বিষয় হইবে, 
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এরূপ কখনই বিবেচিত হয় না । দেশের উন্নতি সাধনে তাহাদিগের 
যেরূপ উত্নাহ ও যত, তাহাতে তাহাদিগেরই বাহাধ্য যে এতাদৃশ 
গুরুতর ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা গরীয়ান্‌, তাহা বল! বাহুল্য । আরও 
একটী আক্ষেপের বিষয় এই যে, উপরিউক্ত জাতীয় নভাগুলিকে 
কোনরপে স্থায়ী হইতে দেখ! যায় না। এ পধ্যন্ত কত স্থানে 
কত নভার অধিবেশন হইল ও হইতেছে, কিন্তু কতগুলি স্থায়ী 
আছে? কলিকাতা মহানগরীস্থ ননাতিন-ধন্ম-রক্ষিণী সত” যাহাতে 
দেশস্থ অনেক মহামহোপাধ্যায় তদ্রন্তান বিশেষ পৃষ্ঠপুরক ছিলেন, 
তাহাই বিলুপ্ত হইয়। গেল ! এতাদৃশ আরও ছুই একটি নভা। একে- 
বারেই নমুলোৎপা্টিত হইয়া নভাস্থ সভ্যদিগকে কলঙ্কিত করিয়া 
রাখিয়াছে । কি কারণে আমাদের দেশের সভাগুলির এরূপ 
দুরবস্থা, তাহা ”ক্াহারও অবিদিত নাই। গঠন প্রণালীর দোষ, 
উপযুক্ত অধ্যবসায় ও'আস্তরিক যত্বের অভাবই যে উহার প্রধান 
কারণ তাহা বলা! খ্বাঁছল্য । উপস্থিত জাতীয়-সভা দমূহের মধ্যে 
কলিকাতাস্থ 'ভারত্ভা' ও কাশীস্থ 'ভারতবষীয় আধ্যধম্ম-গ্রচা- 
রিনী সভা" প্রভৃতি কয়েকগির যেরূপ দেশহিতৈষা ও জাতীয়- 
চরিত্র রক্ষা রিষয়ে ষত্ব ও আয়ান দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, 
কাল: 'নহকা্র ইইখ্ুরাও “ভার তমহাপভার' এক এক বিশেষ 

অঙ্কুরূপে পরিগত হয়া, ভা [রতীয় আধ্যনমাজের সংস্কার কাধ্যের 
নাহাষ্য ও দিন'দিন-আবধ্ধযঙ্গাতির পূর্বগৌরব নর্কত্র বিস্তীত করিতে 
সক্ষম হইবেন । আদৌ, যেমন পুর্বে কথিত হইয়াছে, বীজ হইতে 
কালক্রমে রূহৎ বৃক্ষের উৎপত্তি হয় ও দেই বৃক্ষ ফলভতর অবনত 
হইয়া ছায়। ও ফলদান পূর্বক ব্হলোকের তৃপ্তি সাধন করিতে 
পারে, তদ্রপ কালদহকারে প্রস্তাবিত সমাজ বশ্বদ্বেও সকলই 
ফলিবার নম্তব। অতএব হে বঙ্গবানী, পশ্চিগাঞ্চসনিবাণী ও 
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দাক্ষিণাত্যপ্রবাঁসিট: কীর্তিকলাপ-সংস্থাপনক্ষম মহামহিম মহা 
রাজাধিরাজ রাষ্ী। সম্পন্ন দেশহিতৈষী মহোদয়গণ ! আপনার! 
বকলেই “ভারক্কামহাদভা? নন্বন্ধীয় এই প্রস্তাবগির প্রতি কৃপাদৃ্টি 
বিতরণ পৃর্বক ইহাকে কার্ষো পরিণত করিবার উপায় নিদ্ধারণ 
করিয়া, আপনাপন দেশের ভুয়পী ্রীব্দ্ধি নাধন করিতে সুদৃঢ়চিত্তে 
কৃতসঙ্কল্প হউন । 






সমাজ সমীপে মম পুনঃ নিবেদন, 
_ সাধিতে স্বদেশ-হিত না কর হেলন। 
একমাত্র মূলমন্ত্র একতাঁর বলে, 
অসাধ্য সাধন হয় এ মহীমণ্ডলে । 
অতএব বলি শুন আধ্্যস্থতগণ, 
বৃথার করন কাল কথায় ক্ষেপণ। 
হ'য়ে জগতে দ্বণিত, কুল মানে হত, 
দাসত্ব যাতনা বল সবে আর কত? 
হও বদ্ধ পরিকর, ত্যজ অভিমান, 
স্বজাতি স্বদেশ প্রতি দেখাও সম্মীন 
যা-কিছু বলিন্, হৃদে করিয়া! ধারণ, 
করহ মনের মত মমাজ গঠন; 
অগৌরব-যবনিক1 করে উত্তোলন, 
আর্ষ্যের গৌরব কর সর্বত্র ঘোষণ। 
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